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জীবনী । 


এই স্ুখ-ছুঃখময় মর্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবনারায়ণ দেষের 
বয়ঃক্রম যখন পাঁচ বৎসর হইল তখন হইতে তাহার মনে সর্বদা এই 
ভাব উদয় হইতে লাগিল যে আমি কে? আমার শ্বরূপ কি? 
এবং--গুনিতে পাই সকলে বলেন পূর্ণ পরব্রদ্ধ গুরু আছেন, তাহাকে 
ভজন। করিতে হয়__তাহার স্বরূপ কি? আমিকিম্বপপ হইয়া 
তাহার কি স্বরূপের ভাবনা এবং উপাপন। করিব? তাহার উপাসনা 
করিলে কি হয় এবং না করিলেই বা কি হয়? আমি এতদিন কোথা 
ছিলাম, কোথা হইতে আদিয়াছি এবং আমাকে কোথা যাইতে হইবে? 
আমার কি কর] কর্তব্য? এবং ধাহাদের গৃহে আমি শরীর ধারণ 
করিয়াছি সেই মাতা পিত। আমার এই শরীর অঙ্গ গ্রত্াঙ্গ ইত্যাদি 
নিশ্াণ কারয়াছেন না অন্য কেহ নিম্মাণ করিয়াছেন? কিন্বা আমি 
নিজে আপনার শরীরকে নির্মাণ করিয়া শরীর ধারণ করিয়াছি? যদি 
আমি নিজে এই শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদিতক রচন। করিয়া! থাকি তাহা 
হইলে আমার মনে থাকিত কিন্তু আমার তো মনে নাঁই ষেআমি 
রচন| করিয়াছি। যদ্যপি আমি এই কল রচনা করিতাম তাহা হইলে 


আমিই নষ্ট করিতে পারিতাঁম। তবে আমার ভ্রম কেন? তিনি 
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এই ভাবিতে ভাঁবিতে যে মাতার উদরে শরীর ধারণ করিয়াছেন-- 
ধাহার নাম গঞ্গাদেবী-তীহায় কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, হে মাতঃ, আপনি আমার এই শরার ইন্দিয়াদি নির্্াণ 
করিয়া উদৃরে ধারণ করিরাছেন, না অপর কেহ নিম্মাণ করিয়া আপ' 
নার উদরে রাখির] ধিয়াছেন? যদি অপর কেহ রাখিয়া থাকেন তবে 
সেব্যক্তি কোথায়? আমি এই সকল কথ! আমার মনের কোন কপ- 
টভা প্রযুক্ত আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি না । কেন যে আমার 
মনের ভাব এরূপ হইতেছে ভাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। 
কোন্‌ ব্যক্তি যেআমার অন্তর হইতে এরূপ ভাব উদয় করাইয়াছেন, 
হেমাতঃ) তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। মাতা বিচার না 
করিয়া বলিলেন যে আমার কুলে এই বয়সে পাগল পুত্র জন্মাইল ! 
তখন তাহার নিকট তাহার মধ্যম পুত্র লক্ষমীনারায়ণ বসিয়া- 
ছিলেন। তাহাকে মাতা বলিলেন, “হে পুত্র তুমি তোমার পিতাকে 
বাহির হইতে ডাকিয়া আন। তিনি আসিয়া দেখুন যে তাহার 
পুত্রের কি দুর্দশা হইয়াছে ।” পিতার নাম ব্যাসদেব। তিনি বাটাতে 
আদিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? গঙ্গাদেবী তাহাকে 
সকল অবন্থ। বলিয়া দিলেন। পিতা! ব্যাসদেব শুনিয়া ভাবিলেন, 
“পুত্রের অবস্থা বড় ভালও দেখিতেছি না বড় মনও (দেখিতেছি 
না”। এবং পুত্র শিবনারায়ণকে ধমকাইয়া দুই এক চড় দিয়া 
'বলিলেন, “এখন হইতে কি তুমি পাগলামি আরস্ত করিয়াই? 
আজ হইতে তোমাকে প্রতাহ পাঠশালায় পড়িতে যাইতে হইবে, 
এবং “ও সৎগুর” এই মন্ত্রজপ করিতে হইবে। অগ্রিতে নিত্য 
আহছতি দিতে হইবে এবং প্রাতে ও সায়ংকালে উঠিয়া চন্দ্রমা এবং 
হুরধ্যনারায়ণ ঈশ্বর জ্যোতিঃদ্বরূপের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিবে 
ও ছাত জোড় করিয়া নম্মভাবে জ্যোতিংশ্বরাপর সম্মুখে বলিবে। 
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হেজ্যোতিঃম্বরূপ গুরু মাতা পিতা আম্মা, আমার সকল অজ্ঞান 
ছুঃখ মোচন করিয়। জ্ঞান প্রদান করুন যাহাতে আমি সর্বদা আত্ম! 
পরমাত্মাতে অভেদ জ্ঞান করিয় নিত্য পরমানন্দে থাকি 1 | 
শিবনারায়ণ এই সকল কথা গুনিয়! পিতার আজ্ঞা পালন করিতে, . 
লাগিলেন। ওঁকার জপিতে, অগ্নিতে আহুতি দিতে ও জ্যোতিঃ- 
স্বরূপের সম্মুখে নমস্কার করিতে স্বামী-জর যত প্রীতি হইত 
বিদ্যাভ্যানে তত প্রীতি হইত না। ক্রমে ক্রমে তাহার ভিতর হইতে 
তেজ, জ্ঞান প্রকাশ হইতে এবং আনন্দ উদয় হইতে লাগিল। 
বিদ্যাভ্যাম না করাতে শিক্ষক মধ্যে মধ্যে তাহাকে মারিতেন এবং 
বলিতেন যে বড় মুর্খ ছেলে। শিবনারায়ণ দেব মনে মনে বলিতেন 
যে,*বিদ্যাভাদের ফল তো এই প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে ইনি 
আমার মনের ভাবনা বুঝিয়া আমাকে মারিতেছেন ও মূর্খ বলি- 
তেছেন। কেবল বিদ্যাভ্যাসের তে! এই ফল দেখিতে পাইতেছি। 
সকলে পণ্ডিত বলিয়া সম্মান করিতেছেন এবং ব্যবহার কার্ধো কিসে 
দশটাক উপার্জন হইবে তাহার চে করিতেছেন এবং অহংকার 
প্রযুক্ত আমি পণ্ডিত, আমি ধনী বলিয়া আপন আপন মহত্ব দেখা- 
ইতেছেন; কিন্ত পরমার্থ বিষয়ে কি চেষ্টা করিতেছেন? এই তো! 
দেখিতে পাইতেছি যে যিনি বিদ্যাভাাস করিতেছেন তিনিও আহারাি 
করিতেছেন এবং 'গ্রাণত্যাগ করিতেছেন এবং যে বান্তি বিদাভ্যান না 
করিতেছেন তিনিও আহারাদি করিতেছেন এবং তীহারও প্রাণত্যাগ 
হইতেছে। কিন্তু গ্রভেদ এই দেখিতে পাইতেছি যে, যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষ 
করিতেছেন ঠিনি সং অসতের বিচার করিয়া ব্যবহার কার্ধ্য উত্তম 
রূপে চালাইতেছেন। বিদ্যার দ্বারা ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক বিষয় 
বুঝা বায় এই জন্য বিদ্যা শিক্ষা কর্তব্য । যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা না করে 
তাহার সং অনতের বিচার না থাকাতে কষ্ট ক্লেশে ব্যবহার কার্য 
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নিষ্পন হয়। এই জন্য বিদা। শিক্ষার আঁবশাক, তবে ধাহার অন্তর 
হইতে বিদ্। প্রকাশ হইয়াছে তাহার আর বিদ্যা শিক্ষার আবশ্ক 
থাকে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে বিদ্বান এবং মূর্থের স্বরূপে 
একই অবস্থা ঘটিয়া থাকে । মুর্খ ব্যক্তির যেমন জন্মের আদি 
অবস্থার ম্মরণ নাই যে, আমি কে ছিলাম এবং শেষে মৃত্যুর 
অবস্থার অর্থাৎ কখন মূড়া হইবে তাহারো কোনও জ্ঞান, 
নাই, এবং যখন প্রত্যহ গাঢ় নিদ্রা যাইতেছেন, তখনও তাহার 
শ্মরণ থাকে না! যে আমি মুর্খ কি পণ্ডিত, পণ্ডিতেরও এইরূপ একই 
দশ্।। শিবনারায়ণ দেবের মনে এইবপ ভাব সর্ধদা উদয় হইতে 
লাগিল। ক্রমে ক্রমে যখন তাহার ৮৯ বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন 
তাহার পিতা মাতা তাহার যক্ঞোগবীত দ্িলেন। শিবনারায়ণ আপ- 
নার মনে মনে ভাবতে লাগিলেন যে, “কি যন্ত্রণা! পিতা মাতা 
কেন আমাকে পশুর মতন গলায় সুতা লাগাইয়া বন্ধন করিলেন। 
পরব্রহ্ম পরমেশ্বর তিনি তো এই যজ্ঞোপবীত দেন নাই। তিনি যদ্যপি 
যজ্জোপবীত দিতেন এবং যদি তাহার এরূপ ইচ্ছা হইত তবে তিনি 
আমার যেন্বপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বানাইয়াছেন সেইরূপ যজ্ঞোপবীত ও 
আমার শরীর একত্রে গঠন করিয়া জন্ম দিতেন। যাজ্ঞোপবীত 
পরত্রঙ্গের দত্ত এই বিশ্বাসরূপ ভ্রম জালে কেহ কোনো জ্ঞানবান পুরু- 
ষকফে আবদ্ধ করিতে পারিবেন না। এ মকল ব্যাপার কেবল সামা- 
জিক নিয়মের একটি চিহ্নুমাত্র। যেমন এক একটা সাধু আপন 
আপন সমাজের এক একটী চিহ্ন রাখে যাহাতে জানা যায় যে এই 
সাধু এই সমাজের ইহাও সেইন্প। কিন্তু যদি উপরের নান] সাজ 
ফেলিয়! স্বর্ূপতঃ স্থুল এবং সুক্ম শরীরের প্রতি দৃষ্টি করা যায়, 
ভাহা হইলে একই দীড়ায়।৮, এই সমস্ত বিষয় শিবনারায়ণ মনে 
মনে বুঝিয়া আপন অন্তরেই গোপন করিয়া রাখিলেন কাহাকেও 
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প্রকাশ করিলেন না, কেন না! অবোধ ব্যক্তিদের নিকট বলিল 
তাহার! না বুঝিয়া উপহাস করিবে এবং মনে মনে কষ্ট অনুভব 
করিবে। | 

শিবনারায়ণ বিবেচনা করিধ়1 দেখিলেন যে, “এখন ষজ্ঞোপবীত 
থাকুক না কেন, পরে দেখা যাইবে; আসল সার যে পরমার্থ বিষয়ের 
কার্ধা তাহ] করা যাউক।” এই ভাখিয়া তিনি সদা সর্বদা পরমার্থ 
বিষয়ক কাধ্য করিতে লাগিলেন, এবং যখন এদিক ওদিকে কোন 
স্থানে শুণিত্েন যে সেস্থানে কোন মহাত্মা বা সন্ন্যাসী আসিয়াছেন 
তখন মনে মনে বিচার করিতেন যে “বড় মহাস্মা সন্নামী কাহাকে 
বলে, তাহার স্বরূপ কি?” যেস্থানে সাধু মহাত্মার কথা শুনিতেন 
মেই স্থানেই যাইয়া তিনি চুপ করিয়া বদিয়া ভাবিতেন যে, "মহাত্মা 
সাধুট! কি, অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ যে সমস্ত সাধুদের দেখা যায় সে সকলত 
গৃহদ্থদেরও আছে। বদাপি শরীরে নান বা ইন্রিয়ের নাম সাধু 
মায্বা হয় তাহা হহলে সে সকলও গৃহস্থর্দের আছে; তাহারাঁও 
কেন সাধু নাহয়? কিম্বা যদি হাঁড় মাংস রক্ত সাধু হয় তাহা হইলে 
তাহাও তো গৃহস্থদেব মধো আছে কিবা বদি বাক্য সাধু হয় 
তাহা হইলে গৃহপ্েরাও তো বাক্য বলতেছে। যদ্যপি বিভৃতি 
অর্থাৎ ছাই গায়ে মাখিলে সাধু হয় তাহা হইলে শৃকর মহিষ 
সকল কত ছাই কাঁদা মাখিনা থাকে তাহারাও হবে সাধু মন্ন্যাসী 
হইতে পারে। কিন্বা যদি মন্তকে জটা থাকিলে সাধু হয় তাহা 
হইলে তো বট বৃক্ষের বড় বড় জট বাড়িতেছে-_সেও তবে মহাঝ্বা 
সন্্যাসী। তবে যাহাকে লোকে বলে মহায্মা সাধু- তাহা কি লাল, 
কালো, পীত, না দাদা?” ইহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া 
কোন এক মহাস্মা সাধুর নিকট চুপ করিয়া কেবল বসিয়া! ভাবিতে 
লাগিলেন। যখন সাধুর নিকট হইতে সকলে আপন আপন বাটি 


৯) 
চলিয়া যাইল তখন শিবনারায়ণ গ্রীতিপূর্ক করজোড়ে সীধুকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মহাম্বা আপনি আমার প্রতি রুপ! করিয়া 
আমার মনের গে নানা প্রকার ভ্রম ও সংশয় উঠিতেছে তাহা 
আমাকে ভাল করি বুঝাইয়া! দিন। আপনাকে সকলেই সন্ন্যানী 
মহাত্মা বলে, কিন্তুকেন বলে এবং মহাস্্া কি বস্তু?” মহাম্ম! 
ক্রোধ-প্রধুক্ত বালক শিবনারারণকে লাঠি লইয়া মারিতে উঠিলেন 
এবং গালি দিয়া ২১ চড় মারিয়া বলিলেন যে, তিন দিনের বালক, 
গৃহস্থ হইয়া আম|র মহিত ঠাট্টা করিতেছিস্‌? শিবনারারণ তাহাকে 
কত বুঝাইলেন। তাহা ন! শুনিয়া তিনি শিবনারায়ণকে ২১ কিল 
মারিরা দুর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং শিবনারায়ণের পিতার 
কাছে যাইয়া বলিলেন যে, আমাকে আপনার পুত্র শিবনারায়ণ 
বড়ই অন্যায় কথা বলিয়াছে। পিতা শিবনারার়ণকে ২১ কিল 
মারিয়া বলিলেন, প্তুমি এমন মহাত্মাকে অন্তার কথ! বলিয়াছ, 
তুমি দূর হইয়া যাও, তোমার মরণ ভাল। শিবনারায়ণ এইরূপ 
অবস্থাপন্ন মহাম্সার কাছে যেখানে যেখানে গরিয়াছেন সেখানেই 
তাহারা তাহাকে ভঙ্পন1 করিয়া তাড়াইয়! দিয়াছেন কিন্তু 
যথার্থ মহাত্মা এক একজন-িনি শান্ত, ধার, গম্ভীর, নিষ্ঠাবান, 
ভক্তিমান, শ্ভায়পরায়ণ দয়া ও সম্তোষধুক্ত, মিষ্টভাষী- তাহার 
কাছে গিয়া শিবনারায়ণ অরূপ জিজ্ঞানা করায় সেই যথার্থ 
মহাত্মা মিষ্টবাক্যে আদর করিয়া! শিবনারায়ণকে বলিলেন, “এরূপ 
প্রশ্ন করিতে তোমায় কে শিখাইয়। দিয়াছে, তাহ! আগে বল, 
তাহা হইলে তোমাকে আমি বুঝাইয়! দ্রিব; তুমি কি কার্ধা করি- 
তেছ ?” শিবনারায়ণ বলিলেন, “মাপনাকে যথার্থ বলিতেছি 
আমাকে কেহ শিধাইয়! দেয় নাই--আমার অন্তর হইতে এই সকল 
ভাব উদয় হইতেচছ। কে যে আনার অন্তর হইতে এই নকল 
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ভাব উদয় করিতেছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি 
নিত্য কন্ম এই করি-_ নিত্য অগ্নিতে আহুতি দেই এবং চন্দ্রমা হৃর্যয, 
নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে আত্মা মাতা পিতা গুরু ভাবয়। 
অন্তরে তাহাকে নমস্কার করি এবং “ও সংগুরু” এই মন্ধ উচ্চারণ 
করিয়া উপাসন! করি ইহা ব্যতীত আর কোন প্রপঞ্চ অর্থাৎ মিথ্যা 
কল্পনা আমি করি না।” তখন সাধু মহাত্মা বললেন, “হে শিব- 
নারায়ণ যখন তোমাকে এই সকল কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে বলে 
নাই, তোমার অন্তর হইতে উঠিতেছে, তখন তোমাকে আমি বুঝাইতে 
পারিব না তুমি স্বয়ং আপন। হইতেই বুঝিতে পারিবে; ভোমাকে 
হাজার হাজার বার আমার নমস্কার-যে কুলে তুমি শরীর ধারণ 
করিয়াছ সে কুলে আমার নমস্কার ।” শিবনারায়ণও মহাস্বাকে 
নমস্কার করিয়া বাটিতে চলিয়া আমিলেন। 

কিছু দিন পরে শিবনারায়ণ মাতা পিতাকে নম্রভাবে করজোড়ে 
বলিলেন, “হে মাতা পিতা তোমাদের চারি পুত্র-তাহার মধ্যে 
আমাকে জান যে এক পুত্র মরিয়া গিরাছে; এই ্ষ্টি চরাচর রাজ। 
প্রজ! বড় কষ্ট পাইতেছে; আমাকে পূর্ণ পরত্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ গুরু 
মাত! পিতার আজ্ঞ। পালন করিতে হইবে- যাহাতে চরাচর স্থথে 
থাকিতে পারে । তোমরাও আমাকে আজ্ঞা দেও ।” 

মাতা পিতা বলিলেন, “হে পুত্র, তুমি আমাদের মারিয়া 
ফেলিয়া যাইতে পার? তুমি এখন ক্ষুদ্র একটা বালক, তোষা হইতে 
কি প্রকারে এই স্থষ্টর ভার উদ্ধার হইবে?” তখন শিবনারায়ণ 
মাতা পিতাকে বলিলেন যে, “আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহ! সত্য 
বটে। আমার কি ক্ষমতাযে আমি পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিতে 
পারি। আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। প্রমাণ--যেরপ ঘোর অন্ধকার 
রাত্রে যে ব্যক্তির চক্ষু আছে সেও দেখিতে পায় না, অতএব তখন অন্ধ 
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_ ব্যক্তিকে চ্যান বাকিও পথ দেখাইতে দমর্থ হয় না। যখন হুর 
নারায়ণ গ্রকাশ হন তখন নেত্রবান্‌ ব্যক্তির দৃষ্টি খোলে এবং ক্ষমতা 

জন্মে। তখন তিনি অন্ধ ব্যক্তিকে হাত ধরিয়া ভাল পথে লইয়! 
যান কিম্বা কোন উত্তম স্থানে বসাইয়া দেন। অন্ধ ব্যক্তি শব্দে 
অজ্ঞান ও চক্ষুম্মান ব্যক্তি শব্দে জ্ঞান এনং হুব্য প্রকাশ 
শবে আত্মবৌধ অর্থাৎ স্বরূপ-নিষ্ঠা। আমাকে নিমিত্ত মাএ দাড় 
করাইয়! তিনি অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া সকল স্ষ্টির ভার 
উদ্ধার করিয়! দিবেন। হে মাতাপিতা আমার প্রতি আপনার! 
আর ন্েহ করিবেন না। আশাকে পরিত্যাগ করুন। মাতা 
পিতা স্নেহ প্রযুক্ত বলিতে লাগিলেন, “হে পুত্র” মাতা পিত। 
কত কষ্টে, কত যত্ে পুত্রকে লালন পালন করিয়াছে--সে পুত্রকে 
তাহারা কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিবে? আহরা বলিলেন যে, 
তুমি তে! ভাল করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে না- তুম মুর্খ রহিলে তবে 
কি প্রকারে তোঁমার কার্ধ্য-নির্বাহ হইবে ।” তাহাতে শিবনারার়ণ 
বলিলেন, পঅন্তর্ধামীরূপ বিদ্যা আমার অন্তরে বাস করিতেছেন 
সেই বিদ্যাতেই আমার প্রয়োজন, আমার বাহিরের বিদ্যার প্রয়ো- 
জন নাই» শিবনারায়ণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া! দেখিলেন যে, 
«এ মাতাপিতা ত আমাকে বনে যাইভে আজ্ঞা দিবেন না কিন্তু 
ইহাতে অন্তর্ধামী মাহাপিতা পূর্ণ পরব্রদ্দের আজ্ঞা! আছে, তাহার 
আজ্তায় বাহির হইয়া যাইব তাহা হইলে উভয়েরই আল্ঞ! পালন 
হইবে ।” তখন মাতা পিতাকে নমস্কার করিয়। শিবনারায়ণ নিজের 
অভিপ্রাঞ্ মনে মনে রাখিলেন এবং ছুই চার দিবদ পরে গভীর 
রাত্রে গৃহত্ত্যাগ করিয়া পুর্াভিসুখে চলিলেন। এই সময়ে তাহার 

বয়স বার কি তের বত্সর হইবে। 
দ্বাদশ বৎসরের বালক গৃহত্যাগ করিয়া মনে মনে ভাঁবিতে 


লাগিল, "প্রথমে কোন্‌ দিকে যাইব। কোন্‌ কোন্‌ দেশে কোন্‌ 
দ্বীপ, কাহার রাঁঞ্জা কোন্‌ অভাবে প্রজা কষ্ট পাইতেছে এবং কি' 
করিলে তাহার অভাব নিবারণ হইবে ও কষ্ট ষাইবে। কি করিলে 
দেশের রাজা, পণ্ডিত, জ্ঞানী, লমদৃটিতে সকলের উপর দয়া করিবেন 
এবং কোন্‌ দেশের পণ্ডিত ও রাজা এজপ মুর্খ যে আপনার কষ্ট 
| বুষ্েন-অপরের কই বুঝেন না। কি করিলে পঙিত রাজা প্রজা 
সকলে বাধহার কাধা এবং পল্মাথ বিষয় বুঝয়া আননে থাকিতে 
পারেন। যাহা করিলে এই মকল বিষয় সম্প্ন হয় তাহাই আমার 
করা কর্তনু। যাহাতে সকলের উপকার হয় তাহাই জ্ঞানবান 
পুরুষের কইঈবা ১) শিবনারাদণ এই ভাবতে ভাবিতে দেশে দেশে 
দবাপ দ্বীপ পর্যাউন করতে লাগিলেন এবং পূর্ণ পরবন্ধ জোতি: 
খরূপ গুরু নাতা পিতার কাছে সন্ধূদা এই প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন 
যে, "হে অন্তর্যামি গুরু 1 এই মুর্খ অজ্ঞানাচ্ছন ব্যক্কিদিগের 
অজ্ঞান লয় করিয়া ইহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করুন, যাহাতে ইহার] 
বুঝিয়া সকল বিষিয়ে সর্ধদা আনন্দরূপ থাকিতে পারে, যাহাতে 
ফাভারও সহিত ইহাদের দ্বেষ এবং বৈরভাব না! থাকে ।”» এইরূপ 
ভাবিয়া শিৎনারায়ণ গ্রায়ে গ্রামে ভ্রমণ করিয়। দেশের অবস্থা 
সকল দেখিতে লাগিলেন। 

তৎকালে শিবনারায়থের সহিত কাহারে! দেখ! সাক্ষাৎ হইলে 
তাহারা জিজ্ঞাসা করিত যে, “তুমি গৃহস্থ না সাধু তুমি কি জাতি, 
ভুমি কিছু লেখা পড়া জান, তুমি বেদ পড়িয়াছ 1” শিবনারায়ণ 
বলিতেন, লেখা পড়া জানি না, বেদও পড় নাই; গৃহস্থ এবং সাধু 
কাহাকে বলে তাহাও আমি জানি না; এই মাত্র জানি যে, তোম- 
রাও মনুষ্য আমিও মনুষ্য) তোমাদেরও হাত পা আছে আমারও 
হাত পা আছে। আমি যেকি জাতি তাহা জানি না; আমি শরীরের 
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মধ্যে অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু হাড় চামড়ার মধ্যে তো কোন জাতির 
ঠিকান! পাইতেছি না) আমি অন্বেষণ করিতেছি--যদি হাড় চামড়া 
মাপের মধো জাতি পাই তাহা হইলে বলিব।” একজন জিজ্ঞাস 
ব্যক্তি বলিল, “তোমার গলায় তো যজ্ঞেপবীত আছে তবে যে তুমি 
জাতি বলিতেছ না?” তাহ! শুনিয়া! শিবনারায়ণ বলিলেন, বটে 
ভাই, তুমিও ত স্তাঁর কাপড় পরিয়া আছ, আমি না হয় একটা 
সত গলায় দিয়াছি, তাহাতে কি হইল? হৃতাই কি জাতি? 

পরে শিবনারারণ যখন আপনার অন্তরে সক্ষম শরীরে ত্রিগুণ- 
ময়ী আত্মা বিষণ মহেশ ত্রঙ্গা জ্যোতিংস্বরূপ যজ্ঞোপবীত পাই- 
লেন। নাসিক! দ্বারে প্রাণশ্বরূপ, নেত্রদ্বারে তেজঃস্বরূপ, কর্ণধারে 
আকাশ স্বরূপ, এবং পঞ্চতন্বরূপী পঞ্চগ্রন্থি শরীরের মধো পাই- 
লেন, তখন তার যজ্ঞেপবীতকে গলা হইতে খুলিয়া গাছে 
টাঙ্গাইয়। দিলেন। 


বাঙ্গালায় প্রথম আগমন । 


এইরূপ ভ্রমণক্রমে শিবনারায়ণ একদিন বঙ্গদেশে আসিয়া 
কোন ভদ্র বাঙ্গাণী ধাবুধ শিকট প্রাণ ধারণার্থ কিঞ্িৎ আহার 
যান্রণ করায় বাবু বলিলেন, “তোমার শরীর ত হই পু দেখিতেছি, 
চাকরি করিয়া খাইতে পার না) ঘযাচ্ঞা করিয়া বেড়াও তোমার 
লজ্জা হয় না?” তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, আপনি যাহ! 
বলিতেছেন তাহা ঠিক বটে--শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জন 
করিয়া খাওয়া জ্ঞানবান লোকের কাজ। কিন্তু আমি একজনের 
চাকরী করিতেছি--ধাহার এই জগৎ। তবুও যদি আপনি চাকুরী 
দেন তাহা আমি করিতে স্বীকার আছি, কিছু দিন আপনাদেরও 
চাকুরি করিয়া লই। 
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তাহাতে বাবু বলিলেন, "যদি তুই ঈশ্বরের চাকরী করিতে- 
ছিদ্‌ তবে বাটা বাটা ভিক্ষা করিয়। বেড়াইতেছিস্‌ কেন? নি 
কিআহার দিতে পারেন না”? ? 

শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন-_ আপনি যাহা বলিতেছেন তাহ। 
ঠিক বটে, তাহার উপর নিষ্ঠা হইলে অপরের নিকট যাইবার 
আর প্রয়োজন কি? 

তথন বাবু বাঁলণেন, “তুই খোরাক পোমাক পাইবি আর মাসে 

ছুই টাকা মাহিয়ান। পাইবি দেউড়িতে পড়িয়া থাক । না থাকিস্‌ 
চালয়া যা 1? 

শিবনারায়ণ বাঁললেন, আমাকে টাকা দিতে হবে না কেবল 
খোরাক পোমাক পিপেই হবে, আমি থাকিব । 

বাবু, হরনাথ চঞ্বপ্ী, বলিনেন। “তুই টাকা লইবি না_-তোর 
(ক বাড়িতে বাপ মা নাই ?? 

শিবনারায়ণ বলিলেন, “থাকুক না গাকুক-_যাইবার মময় ঘাঁহা 
আপনার বিচারে হয় করিবেন, এখন তো থাকি” 

বাবু হরনাথ চক্রবপ্ডা মহাশয় শিবনারায়ণকে রাখিলেন এবং 
তাহার দ্বারা কান্য করাহতে লাগিলেন । কি উৎকৃষ্ট) কি 
নিরুঞ্ঠ যে কাধ্য করিছে বপিতেন শিবনারাঘণ বিনা ওজরে সেই 
কারধ্যই কারহেন। বাবু কোন কাধ্য করিতে ইঙ্গিত করিবামাত্র 
শিবনারায়ণ সেই কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন, পুরাতন চাকরের! সেরূপ 
করিতে পারিত না। বাবু মনে করিতেন যে, বিনা বেতনে উত্তম 
চাকর পাহরাছু--য কানা করিতে হুবুম করিতেছি দেই কার্য 
উত্তম রূপে কারতেছে। 

শিবনারাযণ ছুই তিন মাপ এ বাবুর বাটিতে থাকিয়া চুপ 
করিয়া দেখান হইতে রামপুর বোয়ালিয়াতে চলিয়া! গেলেন। 
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রামপুরে যাইয়া কোচ না৷ এক মহাজনের বাটীতে পূর্বের মত যাঁচ্ঞা 
করাতে তিনিও হরনাথ বাবুর মত শিবনারায়ণকে চাকর রাখিলেন। 
শিবনারায়ণের দ্বারা মহাজনের ও উত্তমরূপ কাধ্য সম্পন্ন হইতে 
লাগিল। মহাজন সকল চাকরকেই শালা বাঁলয়া সম্বোধন করিতেন-- 
কাজে কাজে শিবনারায়ণকেও শালা বলিতেন। কোনো স্থানে কোনো 
মাল রওন| করিতে হইলে মহাজন চাকর দ্বারা করাইতেন। তাহাতে 
পুরাতন চাকরের! টাক আধক থরচ করিত এবং ইহাতে উহাতে 
খরচ হইয়াছে বলিয়া মহাজনকে হিসাব দিত। কিন্তু যখন [তনি 
শিবনারায়ণকে এ কাধ্যে নিয়োগ করিতেন তখন খরচ কম লাগিত। 
শিবনারায়ণ কোন মিথ্য। হিসাব দিতেন না, এবং যথাযোগ্য স্তাষ্য 
খরচ করিতেন। শিবনারায়ণ কাহারও সাহত আধক কথাবান্তী 
কহিতেন না? তাহাতে মহাজন ব'পতেন, “এ বেটা বোকা, কিন 
জানে না। কিন্তু ইহার এই গুণ দেখাযাইভেছে যে, যেখানে বৈসে 
সেইখানেই একল' চুপ করিয়া বপক্জা থাকে, কাহারে। মহিত কথা- 
বার্তা কহে না এবং আমি যাহা বলি তাহাই শুনে; যে কাধ্যে 
আমি পাঠ।ই সেই কাধ্য করে- কোনো ওজর করে না । বোধ হয় 
কোনো ভাল লোকের ছেলে। কিন্তু চু করিয়া বিয়া থাকে, 


চি 
থাকার মতন হোধ হয়? 


কাহারও সহিত কখ। বলে না ভাহাতত 


এই মহাজনের নাম হিল দোবদাস। এক দিন দেখিদাস বানু 
একজন চাকরকে কটু কাটব্য গা 1ধতেছিলেন তাহাতে শিবনারায়ণ 
তাহাকে কৃতাঞ্জনিপুটে প্রাতি পূর্বক বুঝাইতে লাগিলেন যে, আপনি 
মানব, মাতা পিতার তুল্য, আমার কথায় রাগ করিবেন না-. 
ক্ষমা করিবেন। কৃপা করিয়া গম্ভীর ভাবে আমার ছুই চারিটি 
কথ। শুগুন। আপাঁন হলেন মনিব আর ও হোলো আপনার চাকর; 


ওর বিপদ হইয়াছে -সেই বিপদের দরুণ আপনার মাশ্রয়ে চাকরি 


(১৬) 


করিতেছে; ওরাঁও তো। ভদ্র সন্তান; উহ্ার্দিগকে মি বাকাঘার! 
কার্ধ্য করাইতে হয়। তুচ্ছ তুচ্ছ কথা লইয়া উহাদিগকে গালাগালি 
দিলে উহাদের মনে বড় কষ্ট হয়। বিচার করিয়া দেখুন যদি 
উহারাধনী হইত আর আপনি দরিদ্ু হইতেন ও উহাদের কাছে 
চাকর থাকিতেন এবং উহ্থারা যাঁদ আপনাকে গালি দিত তাহ! 
হইলে আপনার মনে কত কষ্ট হইত। দব্বধণা সকলে ধনী থাকে 
না-সকলেরহইত কোন না কোন সময়ে বিপদ পড়ে। বিচার করিয়া 
(দখুন আপনার জন্মের পুব্বেকি আপনি ধলা ছিলেন এবং ধন 
ক সঙ্গে করিরা লইয়া আ!ময়াছেন এবং ধণ [ক সঙ্গে করিয়া 
পহরা যাইবেন ?” এই কথা ভানয়াও দেবদাস বাবুর জ্ঞান হইগ, 
না। তিন অহংকার প্রযুক্ত শিবনারায়ণকে গাল দয়া বলিলেন, 
“টাতুমি আনাগ চাকর হইয়া আমাক ভ্রান শি দিতেছি 
কেট), আমার পা ভাতে দুর হ1 শিবনারারণ মনে মনে 
বএনেন, ইহার কোন দোষ নাই- ইন আপনার বশে নাই) 
(ঘঈতপে মাতালের মাররা পানে উন্মনত হহরা প্রমাদ বশতঃ সকলকে 
গাদাগালি দেয় লহ মনদ্গানার পাড়া গাকে নেহজপ অবোধ 
(লাকের বদ, ধন) দাদা) হইত আাতাতা হাতার নেশাছে উন্মত্ত 
হইয়া জ্ঞানহানী হা থাকে ভভাহাপের কোন লোরা বোর থাতক না। 
কবল এই মনে থাকে তে,আন হাঙজা ধনা এবং 2 শোক? আমার 
মত কেহই নাই। কাহারো উপর দয়া দৃষ্টি করে না, অন্ধ হইয়া 
থাকে; এ বিচার থাকে না -ঘ, আমি কে, আনার স্বরূপ কি, এবং 
পূর্ণ পরব্রক্ধ গুরুর হণ ৮? এই জগতে অঙন যে আপিয়াছি 
আমার কি করা কর্তব্য -ফনহঃ কোন বোধই থাকে না সর্ব 
চঞ্চল ভাবে থাকে, কখন মনে সুথ পা না। কিন্তু যদাপি জ্ঞানবান 
বাক্তির বিদ্যা, পন, রাজা, হয় তবে তিন সর্বদা গম্ভীর, শাস্ত। 
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ধীর ও মন্তষ্ট ভাবে থাকেন এবং পূর্ণ পরব্রদ্ধ গুরু আসম্মাতে অবস্থিত 
হইয়। সর্বদা পরোপকারে রত থাকেন? চত্রাচর রাজা প্রন্গা 
যাহাতে সকলে সুথে থাকে তাহাৰ্বি চেষ্টা করেন এবং সকলক্ষে 
নিষ্টালাপে সন্তষ্ট রাখেন। শিবনারায়ণ এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া 
কিছু দিন কালক্ষেপ করিয়া সেখান হইতে পদ্মা নদীর ধারে আপিয়া 
বলিলেন ও অন্ন পরিত্যাগ কাঁরয়া কেবল জল মাত্র পান করিয়। প্রাণ 
রক্ষা করতে লাগিলেন । 

এই ঘটনার দশ বার দিন পরে ক্রমে ক্রমে অনেক লোক শুনিল 
যে, শিবনারারণ আহার করেন না, কেবল জল পান কারয়। 
প্রাণ ধারণ করিতেছেন । যে বাবুর নিকট শিবনারায়ণ চাকর ছিলেন 
সেই দেবিদাস বাবু এবং করেকগজন পওত আসির়। শিবনারায়ণকে 
বুঝাইতে লাগলেন বে, “অন্ন পরিত্যাগ কাঁররা এমন ঘোর তপস্যার 
প্রয়োজন কি? শানে তো এহন কছুই লেখা নাই। অন্নত্যাগ 
করিয়া জলপান করিতেছ, মগ্রিয়। ব/ইবে, বাচিবে না) তুমি আহার 
কর তো আমরা অন্ন আনয়া দিই (কণ্থা আমাদের বাটাতে চল।” 
(শবনারায়ণ তাহাতে মন্মত হইলেন না। 

এই ঘটনার 1কছু দিন পরেই দোঁবদান বাবুর মৃত্যু হও- 
যানে সকলে মনে কাঁপতে লাগিল শিবনারারণ আভশাপ দয় 
দোবদান বাবুকে মারয়াছে। শিবনারারণ দেব তখন ভাবিলেন 
দেই স্থান পরিত্যাগ করাই আ্রের এবং আপনার মনে বিচার করিয়। 
দেখলেন যে গ্রামে গ্রামে ঘুরিলে ও সামান্য ব্যক্ির কাছে যাইলে 
রাঞজা প্রজাদের আব্যাগ্রক অথবা ব্যবহার কাধষ্যের থযর কোন 
উপকার হহবে না। কোন মনর্থ ব্লাজ। অথবা পণ্ডিত ব্যক্তিকে 
মংউপদেশ দিলে উপকার হইত পারে কিন্ত আজকালকার রাজা 
প্ডিত ও মুখ নকলের যত একই রকম হইয়াছে। সত্য কথা ও 
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সংপথ বলিলে উহাদের অত বিবেচনা হয়। সত্যের দিকে প্রনৃত্ি 
বায় না। 


কাশীর রাজার নিকট গমন । 


যাহা হউক যখন অন্র্যামী আমাকে আঙ্ছা দিয়াছেন তখন 
প্রথমে আমি কাশীর ব্রাজাকে উত্তমরূপে বুঝাইব। তাহার বশে 
অনেক পাঁগুত আছেন। তীহাদিগতক উতন্তমপ্পে বুঝাইবেন 
স্থির করিয়া শিবনারায়ণ কাশীর রাজার কাছে রামনগরে রাঙ্জ- 
বাটার দ্বারে উপণ্ত হইলেন তাহার গায়ে একটা ছেড়া চাদ 
ছিল। এবং ্গ্ট বিয৪ পাগলের গতি বেশ হগযাছিল। ভিনি 
দ্ারবানকে বনণিতনন এয বাজাতক খবর দ2 এবং বালি একজন মনুযা 
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আমিয়াছেন চান গাপনার মহত মাকিহ কারান ও পরথাথ 


৪৯. 
শি 
5 
8 কী 
টি 
০ 


এাব৪ বলও রাঙ্গা যেন 
কোন চিন্তা না করেন, ভাহার ফোন ভয় শাহ আদি কিছু যাক্ষা 
করিতে আন নাই) আমার কেবল ভাঙার নাত সাক্ষাৎ করার 
প্রয়োজন। 


সন্ধে কিছু কথা বা 


ঘ্বারবান বলিল, তোর মত কাগ্গনলি কহঞ্রন আপিতেছছে। 
যাইতেছে কতজনের খবর আমি হইয়া বাহব। যে বাঞ্ত থবর 
লইয়া যায় সেব্ক্তি এখানে নাই। আম খবর লঙহয়া যাই না। 
সআগিলে খবর দিতে পাবে। 

তখন সকাল হইতে ভিন প্রহর পর্যন্ত মেধানে শিবনারায়ণ 
বদির রহিলেন,কেহ রাজাকে ধবহ (দল না ৪ শিবনারায়ণকে ও কিছু 
থবর দিল না। তখন রাজার একজন খানসামা আদিল । তাহাকেও 
শিবনারায়ণ রাজাকে সংবাদ দিতে প্রার্থন| করিলেন এবং আবে 
বলিয়া দিলেন ধেরাজ। যাহা বলেন তাহা আমাকে আমির বাল 31, 
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প্লাজার নিকট খানগসাম। যাইয়। সংবাদ দ্িল। রাজা জিজ্ঞাসা 
ফরিলেন, সে ব্যক্তি গৃহস্থ, পণ্ডিত না সাধু। ভৃত্য কহিল, ইহার 
কোন চিহ্ন তাহার দেখা যায় না, সে দেখতে অতি কাঙ্গালের মত, 
তাহার গায়ে এক ছেড়া চাদর আছে। রাজা বলিলেন তাহাকে 
জিজ্ঞাসা কর ঘে- ভুমি কে এবং ভুমি কোন্‌ শান্তর পড়িয়াছ এবং 
রাজার কাছে তোমার প্রয়োজন কি। 

থাননামা 'আ সরা শি"শনারারণকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা 
করিল। শিবনারারণ বলিলেন-দেখিতেছ আমি মনুষ্য, আমি 
শান্তর পড়িয়াছি কি না পড়িয়াছি তাহ ভূমি কেনন করিয়া বুঝিবে। 
রাজার কাছে যাইলে তান জানতে পারাৰেন, আমার অন্ত কোন 
প্রয়োঞ্জন নাই কেবল হ্থষ্টির কল্যাণ নিনিন্ত ঈপ্" নহ্বন্দধ কিছু কথা 
বারী আছে। 

থানপামা ঘাইরা রাজাকে সমস্ত বিবরণ জান হলে বাজ বলি- 
লেন--আনার একজন পভ যাইয়া তাহার সহিহ শান্ত্রালোচন] 
করিবেন। যদ তিনি শাস্ত্রে পারগ হন ও আমার পঞ্ডিত যদি 
তাঙাকে এখানে আদিতে আক্ঞা করেন তাহা হহলে আদিতে পারি- 
বেন, নচেঙ নহে। 

শিবনাধ্রায়ণকে খানগামী আসিয়া এই কথা কহিবার একটু 
পরে পণ্ডিত আলিয়া শিবনারারণ্র কাছে উপস্থিত হইলেন। 
গিত জিড্ঞাদা করিলেন, আপনি কোন্‌ ধর্ম অবল্থন করিয়াছেন? 

শিবনারারণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞানা করিলেন -ধন্মের স্বরূপ কি, ধর 
কাহাকে বলে, পৃপিবীতে কয়টা ধন্ম মাছে? 

প্ডত বলিলেন-_গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী এবং বাণপ্রস্থ ও সন্গাদ--এই 

চারি ধন্ম আছে। এই সকল ধর্মের কথা জিজ্ঞ/না করিতেছি। 

শিবনারায়ণ বলিপেন--এই চারি ধশ্মের ক্রিরা কি? 


এ 


পুত এই চাবি ধন্মের ক্রিয়া বলিয়। শুশাইয়। দিলেন। শিব 
নারায়ণ বলিলেন _এই তো চারি ধর্ম তুমি মুখস্থ করিয়। বলিয়া 
দিশে। আমিও চারি ধর্মের কথা শিয়া মুখস্ত করিয়া রাখিয়াছি। 
কিন্ত আমি এই ধর্ম পালন করি কিনা করি তাহা তুমি কিরূপে 
জানিবেন্? বদি আমি গেরুণ্না বপন পরিয়া বলি যে, আমার এই 
ধন্ন,--আমার গায়ে তো কোন ধর্ধের চিহ্ন লেখা নাই। আমি হদ্দি 
; বলিষে মামার হাড় চানড়ার নান সন্ন্যাসী তাহ! হইলে তে। সকল 
: গুহস্থের শরীরে হাড় চামড়া আছে আর যদি ইন্জিয়ের নাম সন্ন্যাসী 
হয় তাহা হইলে সকলেই তো বাক্য বলিতেছে ও অন্যান্য ইঞ্জি- 
র য়ের কাধ্য করিতেছে। তবে সন্নাসী কাহাকে বলে? 
পণ্ডিত বলিলেন--সন্ন্যাপী মহাক্সাদের লক্ষণ সকল শাস্ত্রে লেখা 
আছে সেই লক্ষণ দ্বারা জানা যায়। 
. শিবনারায়ণ বলিলেন-_-আপনি যে চারি ধর্ের কথা বলিলেন 
তাহার লক্ষণ যদি কোন ব্যক্তি শান্ান্তধায়ী অত্যাস করিয়া বহিমুখে 
দেখায় তাহা হইলে তাহার অন্তরের তাব যে কিরূপ তাহা! আপনি 
কি করিয়া বুঝিবেন? 

পণ্ডিত বলিলেন-তাহা বটে। কিন্তু একটা ভাব কোন না 
কোন প্রকারে বোপ হইতে পারে। কিছু পরে প্চত শিবনারা- 
যণকে জিজ্ঞানা করিলেন -মাপনি সংস্কৃত পড়িগ়াছেন ও কোন্‌ কোন্‌ 
শান অধ্যরন করিয়াছেন ? 

শিবনারারণ বলিলেন আমি সংক্কত পড়ি নাই তবে যংকিঞ্চিং 
পড়িয়াছি। নানা শাস্ও ভালরপ দেখি নাই তবে অল্প অল্প 
দেখিয়াছি । 

পি ছিচ্জাদ। করিলেন -মাপনার চক্ষেতে শীত লাগে কি না 
লাগে? শিননারারণ মনে মনে ধলিপেন মহান পঙ্ডিত এখন 


মঠ 


(১৮ ) 


আমার পরীক্ষা লইতেছেন। পরে প্রকাশ্যে বলিলেন যে, স্থল ভাবে 
যে সকল ইন্ত্রিয় বর্তমান, তাহাদের শীত উ্ণ সুখ ছঃখ বোধ হয় 
কিন্তু সেই ইন্ত্রিয়ের মধ্যে থে সুষম জ্যোতি তেজরূপ থাকেন অর্থাৎ 
জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা তাহার শীত উঞ্ণ সখ দুঃখ ভোগ হয় না। 

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন-_-আপনি দেবত! দেবী কালী ছৃর্গী 
শিব বিষ ভগবান ইত্যাদিকে মানেন কি না? 

শিবনারায়ণ বলিলেন-_আমি মানি কি না মানি তাহ! জিজ্ঞাসা 
করিবার কারণট। কি? আমি মানি অথবা না মানি; আমি সকল- 
কেই মানি অথব! নাও মানি। এখানে বিচার করিয়া! দেখিতে হয় 
যে দেবতা দেবী শিব ছূর্গা কালী বিষ্ণু ভগবান কাহাকে বলে এবং 
তাহাদের স্বব্ধপ কি ও তাহারা কোথায় থাকেন তাহারা নিরাকার 
না সাকার। যদ্যপি নিরাকার হন তাহা হইলে তে। নিরাকারের 
রূপ নাই; দেখ যাইবে না। সকলেই বলে নিরাকার পরক্রঙ্গ। 
যদ্যপি সাকার হন তাহ! হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবেন। যেমন 
হু্্যনারায়ণ দেখ! যাইতেছেন। পৃথিবী জল অগ্নি বায়, আকাশ 
চন্ত্রম] সুর্যনারায়ণ জ্যোতিংস্বরূপ এই তে! সাঁকার ব্রন্ম। ইহীর। 
ব্যতীত কেহ হয় নাই হইতেও পারিবে না। যদাপি ইঙ্ার1 ভিন্ন 
কালী ছুর্গা শিব বিষণ তোমাদের দেবতা দেবী হন তাহা হইলে 
তাহারা কোথায় আছেন তাহা মামাকে দেখাইয়! দিন ও কাহাকে 
| বলে তাকাও আমাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিন, তাহা হইলে তাহা- 
দিগকে আমি মানিব। আর যিনি সাকার ব্রহ্ম তাহাকে তো আমি 
মানি। 

পণ্ডিত বলিলেন-_বিষুট ভগবাঁন বৈকু্ঠে আছেন এবং ব্রদ্ধা 
ব্রক্ষলোকে আছেন এবং ছূর্গ। শিব কৈলাদে ও কাশীতে আছেন, 
তোমাকে কি প্রকারে দেখাইব। 


( ১৯ ) 


শিবনারায়ণ বলিলেন--যদি তাহারা আপন মাপন বাটিতে 
থাকেন তাহ! হইলে এই সৃষ্টি চরাঁচরের কাজ কিরূপে চলিতেছে, 
উতৎপন্তি পালন ও লয়ের কাধ্য অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়।৷ কে করা* 
ইতেছেন £ যদ্যপিতোমার মধো তিনিনা থাকেন তাহা হইলে 
তুমি যে পাপ পুণা করিতেছ তাহ] কে বুঝিবে এবং তোমার হঃখ 
মোচন করিয়া কে স্থথ প্রদান করিবে? 

প্ডত বলিলেন--তাহ বটে; কিন্ব আমাদের কাছে (তনি 
গুপ্ত ভাবে আছেন এবং কাশীর মধ্যে প্রত্যক্ষ বিরানমান 
রহিয়াছেন। 

শিবনারায়ণ বলিলেন--কাশী কাহাকে বলে, এবং কাশী বস্তুট। 
কি--তাহার ম্বর্ূপ কি এবং কিরূপে কাশীতে শিব বিরাজমান 
আছেন-_মন্ুষ্যরূপে কিন্বা মৃত্তিকা কাষ্ঠ প্রস্তররূপে? যদ্যপি 
মন্ষারূপে থাকেন তাহা হইলে আমাকে দেখাইয়া দাও না হর 
বুঝাইয়া দাও। কিম্বা যদি বলযে, মৃত্তিক! কাষ্ঠরপে বিরাজমান 
আছেন তাহা হইলে তে। পৃথিবীতে নানাদেশে নান! স্থানে মৃত্তিক! 
কাষ্ঠ প্রস্তর পড়িয়া আছে--তাহা হইলে তো সকল স্থানেই শিব 
বিরাজমান আছেন। যদ্যপি তোমরা মুত্তিকা কাষ্ঠ প্রস্তর ইত্যাদি 
ধাতুকে শিব বল তাহা হইলে দেখ তাহাপিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করিলে পুড়িয়া ভন্ম হইয়া যাইবেক, তবে কি শিবের নাশ আছে _- 
ইহা! আমাকে বুঝাইয়া দাও। শিব, দেবতা, দেবী কি বস্ত হয়! 
বিরাজমান আছেন, জলরূপে কিন্বা অগ্নিরূপে, বাযুরূপে কি চন্ত্রমা 
সূর্যযনারায়ণ রূপে, কিরূপে বিরাজমান আছেন তাহা আমাকে বুঝা- 
ইয়া দাও? যদি এইরূপে বিরাজমান থাকেন তাহা হইলে তে! 
সকল স্থানেই তাহার! বিরাজমান আছেন তবে এখানে ওখানে 
যাইবার প্রয়োজন কি? 


( ২৪ ) 


শিবনারায়ণ আরো! বলিলেন_-হে প্ডিত, তর্ক বিতর্ক মান 
অপমান, জয় পরাজয় পরিত্যাগ করিয়া! গন্তীর ভাবে বিচার পুর্ব ক 
আপনার ইষ্ট পরাস্্া অন্তর্যামিকে চিন কিন্বা ত্রিগুণাস্্া সাকার 
ব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপকে চেন, ধাহার ত্রদ্ধা বিষণ মহেশ্বর নাম কল্পনা 
কর! হইয়াছে । এই জ্যোতিঃন্বরূপ আত্মাকে জানিলে ভ্রমে পতিত 
হইতে হইবে না। ইনি তোমাদের সকল ভ্রম এবং কষ্ট নিবারণ 
করিয়া আনন্দরূপ রাখিবেন। আর ভ্রমে পতিত হইও না ও রাজা 
গ্রজাকে ভ্রমে পতিত করিও না। বিচার করিয়া আপনার ইষ্টকে 
চেন। | 
_ পর্ডিত আপনার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে,এ লোকটা কে 
যে সকলকে উড়াইয়া দিতেছে? যদ্যপি এ লোকটাকে রাজার 
কাছে লইপ্না' যাই তাহ! হইলে এ সকল বিষয় খুলিয়া! বলিবে। 
তাহাতে আমরা যেরূপে রাঁজ। প্রজাদিগকে বুঝাইয়া রাখিয়াঁছি 
এবং তাহ! অপ্রমাণ হইয়া] বাইবে আমাদের অন্ন মারা যাইবে ও মান 
থাকিবে না। পণ্ডিত মনে মনে এই বিচার করিয়া! ভাবিলেন, 
এ লোকটাকে কোন উপায়ে এখান হইতে তাড়াইতে পারিপে ভাল 
হয়। পণ্ডত এই বুঝিয়। শিধনারায়ণকে বলিলেন, তূমি এখন এখানে 
বসিয়া থাক আমি রাজাকে ভানাই। তিনি হুকুম দিপে তবে তুমি 
সেখানে যাইতে পাইবে । শিবনারায়ণ সেইখানে বপিয়া রহিলেন। 
_ সেই সময় দ্বারের ৰারবানের। পরস্পর বলাবলি করিতেছিল ষে 
মহারাজ এক দিবস বলিয়াছিলেন যে আমার কাঁশী রাঁজোর মধ্যে 
এমন কোন মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষ জান্মাইলেন ন। যে এই স্থষ্টির রাজা 
প্রজার কই নিবারণ করেন। 

এদিকে পণ্ডিত রাজার কাছে যাইয়া যাহা বলিলেন তাহ! পণ্ডিত 
জানেন আর বাজাজানন। কিন্তু একজন দ্বারণান মাসির শিব- 


( ২১ ) 


নারায়ণকে বলিল, এখানে অপর বাক্তির থাকিতে রাঙজার নিশেধ 
আছে । তুমি উঠিয়া বাও। 

শিবনারায়ণ বলিলেন এখন সন্ধা হইয়াছে । রাত্বিকাপ এখানে 
বিশ্রাম করিয়া প্রাতঃকালে চলিয়া ধাইব। 

দারবান বলিপ--উঠিঘা বাও নকুবা পূলিষে ধিব। 
ৃ শিবনারায়ণ দেখিনেন নে আজ কাল রাজা প্রজা পাঁওতদিগের 
বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়াছে: 
গণের বুদ্ধি ভাল 


খান হইতে উঠিনা যাওয়াই.ভাল। যদি পাশ. 
রর. তাহা হইলে পাঞাদের বৃদ্ধি ভাল হয় এবং 
বাজার বুৰ্ধি ভাল হই প্রস্গাদেরও বুদ ভাল হইতে পাবে। এই 
খলিরা শিবনাপয়ণ সেখান হইতে উত্ন্ন। রামনগরে যেখানে রামশীল। 
২য় ০শেই পুক্ছরণীর ঘাটে আলিয়া বসিলপেন। শিবনারারণের 
হ দিন আহার হর নাই। রাজার দ্বারে হা বসিয়া রাহলেন 
কন্ছ কি রাঞ্রা 1 বাজ-প্রেরিত পর্ডিত কেহ একটু জপ খাই. 
গাঞ্েন কি না জিজ্ঞাসা করেন নাই। বাজার কোন বিষগন যথার্থ 
[থচার করিয়া কাশ্য করেন না কেবল অপরের দ্বারা চালিত হন, 
এহ নিমিত্ত রাজোর নাশ হয় এবং লোকে কষ্ট পায় । 


4» 


শি 


রামনগরে সন্যাপা মোহান্তের সহিত সাক্ষাৎ । 


সেই প্র্ষপ্িণীর ধানে একজন সন্যাপা কয়েক জন শিষ্য লইয়া 
খাসয়াছিলেন। রাজা তাহাদের অত্যন্ত সম্মান পূর্বক প্রতিদিন 
সেবা করিতেন। একজন মহাস্মা বসি! আছেন দেখিয়া শিবনরায়ণ 
ভাবিলেন যে ইহার কাছে যাইয়া দেখি ইহার কি ভাব । এই মনে 
করিয়া শিবনারায়ণ তাহার নিকট যাইয়া দাড়াহলেন। দাড়াইব। 
খাও সন্্যাপীর একজন চেল বণিল--তোম্‌ কোন হায়, হিয়া কেও 


আয়া অথাং তই কে, এখানে কেন আলি? 
প্র 6? লা্য্তরী 


দর রি 
ধন ২০৯১০৮০০০৯৯ 







(২২) 


7. 


শিবনারায়ণ বলিলেন--আমি মনুষ্য আপনাকে মহুধা জানি! 
আপনার কাছে আদিয়াছি। এক জন চেল ধলিল, বেটা, দেখত 
হ্বায় তোম আদমি, তু গৃহস্থ হায় না তু সাধু অর্থাৎ আমি তোকে 
দেখিতেছি যে তুই মনুষ্য, তবে তুই গৃহস্থ না সাধু? 

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন-_-যে গৃহস্থ আর সাধু তো গুনিতেছি, 
কিন্ত কাহাকে বলে তাহা জানি না। 

তথন সেই স্থানের যিনি মহাত্বা, তিনি বলিলেন যে উহ্ঠাকে 
এখানে ধরিয়। আন, গৃহস্থ এবং সাধু কাহাকে বলে দেখাই- 
তেছি। 

শিবনারায়ণকে চেল! ধরিয়1 তাহার গরুর কাছে লইয়া গেল। 
শিবনারায়ণ সেখানে সেই মোহান্তের কাছে যাইয়া বসিলেন। 
মোহাত্ত সন্ন্যাসী বলিলেন যে, তুই গৃহস্থ আর সাধু মহাত্মা জানিস 
না? এত মহাপুরুষ বপিয়া আছে দেখিতে পাইতেছিস না? আমরা 
দশনামী, গিরি, পুরি, ভারতী, শূর্ধারি মঠ; আমর! সন্ন্যাসী, দণ্তী; 
আমাদের মধ্যে মড়াই, মঠ, চুলা, চাকি আছে তুই জানিস না। 
শ্রীবিষু রামাওত, নিমাওত, মধবাচার্ধা, বিষুন্বামী, উহার মধ্যে 
পঞ্চ সংস্কার ধাম ছত্র ও ইষ্ট এই সব আছে তুই জানিস না? 

ভখন শিবনারাঁযণ বলিলেন -_-গৃহস্থ ধন্বেতেই তো লেজ ছিল, 
কিন্তু আপনি মহাস্মা হইয়াও এত লেঞ্স বাহির করিয়! রাখিয়াছেন? 
অথাৎ গৃহস্থ ধর্মে খন আপনি ছিলেন তখন আপনি তো ৰলিতেন 
যে আমি ব্রাঙ্গণ, আমি ক্ষেত্রি, আমার এই গোত্র, আমি এই 
সন্প্রদায়। আমি কান্যকুজ, আমার এই শাখা, আমার এই স্ুপ্র। 
এই সকল উপাধি ত্যাগ করিয়া আপনি যাহার জন্ত মাথা মুড়া- 
ইলেন তাহ। গৃহস্থ ধন্ম অপেক্ষাও বেশি? আপনি বলিলেন-_ 
আমি সম্যাসী, শৃঙ্গারি মঠের, আমি গিরি) পুরি, আমার মড়াই 
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ক) ইত্যাদি, ইনি আমার গুরু, উনি আমার গুরু ভাই, ইহা মপেক্ষ! 
তে গৃহস্থ ধর্ম ভাল। 
তখন সপ্যাপী রাগ করিয়া বলিলেন_বেটা! গৃহস্থ কেমন 
করিয়া ভাল হইল? গার্স্থা অপেক্ষা ব্ঙ্গচর্যয ভাগ, ত্রহ্ষচর্যয হইতে 
বান্প্রস্থ, বান্প্রস্থ হইতে নন্ন্যাস, সন্ন্যাস হইতে পরমহংস পদ শ্রেষ্ঠ। 
গৃহস্থ ধর্ম ত্যাগ করিয়া আমি ব্রঙ্গচর্ধ্য অবলম্বন করিলাম, ক্রঙ্থচর্যা 
ত্যাগ করিয়া বান্প্রস্থ লইলাম বান্প্রস্থ ত্যাগ করিয়! সন্ন্যাস ধধ্ধু 
লইলাম, সন্ন্যাস ধর্ম ত্যাগ করিয়৷ পরমহংন হইলাম। গৃহস্থ অপেক্ষ! 
আমি কতগুণে শ্রেষ্ঠ। 

তখন শিরনারায়ণ বলিলেন-হে মহায্বী! আপনি আমার 
কথাতে রাগ করিবেন ন। গম্ভীর ভারে [বিচার করিয়! দেখুন 
যেআপনি যখন গৃহস্থ ধর্মে ছিলেন, তখনও যাহ। ছিলেন এখনে। 
তাহাই আছেন। তখন আপনার এই স্কুল শরীর ও ইন্ছরিয়াদি 
যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। তখনও এই পৃথিবীর উপর 
চলিতেছিলেন এখনও এই পৃথিবীর উপর চলিতেছেন। আপনি 
যেখানে যাইতেছেন সেইথানেই তো পঞ্চতত্ব আপনার শরীরে লগ্ন 
আছে। তবে গৃহস্থ ধর্মের কোন্‌ বন্ত আপনি ত্যাগ করিয়। ব্রহ্গচর্ধ্য 
অবলম্বন করিলেন এবং ব্রর্ঘচর্য্যের বা কোন্‌ বস্তু ত্যাগ করিয়া 
বান্প্রস্থ অবলম্বন করিলেন এবং বান্প্রস্থের ব কি বস্ত ত্যাগ 
করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং মন্ন্যাস ধম্মের বা কোন্‌ বন্ত 
ত্যাগ করিয়া পরমহংস হইলেন? পরমহংস কি বস্তা? আপনার 
পূর্বে যে স্থল শরীর ও ইীন্ত্রয়াদি ছিল, এখনও তো তাহাই 
আছে এবং গৃহস্থ ধন্মে আপনি যে বস্তু ছিলেন এখনও নেই 
বন্তই আছেন। তবে আপনি কোন্‌ বস্তুকে ত্যাগ করিয়া কোন্‌ 
বস্তকে গ্রহণ করিলেন? সেবন্তুটা কি কেবল মনের নান৷ ভ্রম 
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মাত্র ? কেবল নান! নাম মাত্র আপনি ত্যাগ ৪ গ্রহণ করিয়াছেন। 
আপনি তো গৃহস্থ ধর্মে যাহ! ছিলেন এখনও তাহাই আছেন। কেবল 
গৃহস্থ ধন্ে প্রবৃত্তি মার্গে ছিলেন, এখন নিবৃত্তি মার্গ গ্রহণ করিয়া- 
ছেন, যদি নিবৃত্ত হইতে পারেন । স্বরূপেতে তো গৃহস্থ সন্যাসী 
পরমহংস নাই। ন্বরূপেতে যাহা তাহাই থাকে। কিন্তু গৃহস্থ 
আশ্রমে থাকিয় যে ব্যক্তি নিবৃত্তি প্রবৃত্তি উভয়ে সমভাবে থাকেন 
তিনি বীর পুরুষ। কাপুরুষ বাকি প্রবুদ্ভি দেখিয়া পলায়ন করে, 
প্রবৃত্তি ্া করিতে পারে না। প্রবৃন্তি নিবৃত্তির কেবল অবস্থা 
গুণ ক্রিয়। পরিবর্তন হয়ঃ যেরূপ স্বপ্ন অবস্থা লয় হইয়া জাগ্রত 
অবস্থ! হয়। পুরুষ তিন অবস্থাতে একই থাকে, তাহার স্বরূপের 
কোন পরিবর্তন হয় না। যদ্যপি আমি আপনাকে ইহার মধো 
কোন অন্যায়, অযথা! বাক্য বলিয়া! থাকি তাহা আাপনি অন্ুগ্রহ 
করিয়া আমাকে বুঝাইয়। দিন। 

সন্নযানী মহাত্মা বলিলেন, তুই অনেক ভুল কথা বলিয়াছিদ্‌। 
যদি তুই আমার চেনা হইস্‌ তো তোকে ভাল করিয়া বুঝাইয়! 
দিব। বড় বড় মহান্‌ পণ্ডিত ও বড় বড় রাজা আমার চেলা। 

শিবনারায়ণ বলিলেন, হে মহাস্মা পুরুষ! গুরু এবং চলা 
কাহাকে বলে? 

তখন মহাম্মা রাগিয়া বলিলেন, বেটা তুই আমায় চিনিতে 
পািতেছ না? আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছিদ? তোঁকে আমি 
ভন্ম করিয়া ফেলিব। 

[শিবনারায়ণ বলিলেন, মাপনাকে তো জানিতে পারিতেছি, 
আপন কিনা করিতে পারেন? কিন্তু মামি আমার গাত্জের লো 
একটা মাপনীকে উৎপাটন করিয়া! দিচ্ছি আআ তাহাকে ভশ্ম 
ক্ষন, তবে পশ্চাঁতি আমাকে ভন্ম কদিবেম। আপনি এতপ্দিন 
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পর্য্যন্ত কি কাহাকেও তশ্ম করিয়াছেন? হে মহাম্মা। তশ্বহইবার 
পুরুষ কি কে মাছেন? ভন্মকিকেহ কাহাকে করিতে পারেন? 
তবে, কেন মিছ ভ্রমে পাতত হইয়া আছেন? অগ্নি কি কখন অগ্রকে 
ভশ্ম করিতে পারেন? হে মহায্মা। শাস্ত্রের পঠিত অহঙ্কার পরি 
ত্যাগ করিয়। পূর্ণ পরব্রদ্দ জ্যাতিঃপ্রূপ গর মাগার শরণাপর হউন, 
যাহাতে অহঙ্কার নিবাঁত হইয়। সদ? মানন্ূণ থাকিবেন। লং পথে 
খাইলে কল শ্রম কষ্ট নিবারণ হয়। 
তখন সেই সন্ধ্যানা মহাম্থা বলিলেন_মহাশয, আপনি কে? 
আপাঁন যে এত জ্ঞানের কথা বাঁললেন, আপান কে? আপনি সাধু 
ন। পরমহংস, আপনার তো কোন চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না। 

শিবনায়ায়ণ বণিলেন-আমি কে এবং তুমি যেকে আমিকি 
বলিব? যাহা মাছ তাহাই । কেবল বাঁলতে গেপে,আমিও মন্গষয 
তুমিও মনুষ্য । 

তখন সেই মহাম্মা শিবনারায়ণকে »লিণেন “আপনাকে চিনিতে 
না পারিয়া অনেক কটু কাটব্য বালয়াছ। আপনি অনুগ্রহ করিয়! 
আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাকে “ও নমো 
নারায়ণার নমঃ” বপির1 প্রণাম কারতোছ।” তখন শিবনারায়ণ 
আপনার মনে মনে বললেন, রাজা প্রজা পগুত এবং দাধুদিগের 
তো! এই গতি হইয়াছে । পরক্রহ্ধ সপ্ধন্ধে কেহ কোন কথাই চিজ্ঞান! 
করেন না। যে যে স্থানে যাই দেই সেই স্থানে যদ্যপি কোন 
পাগুতের দ'হত দেখ! হয় তাহা হইলে সেই পণিিত জিত্তাসা করেন, 
তুমি শাস্ত্র পড়িয়াছ, এই কথার শব্দার্থ জান? যদি বলি জানি, 
তাহ। হইলে সেই প্ডিত যাহাতে আমি পরাজিত হই এবং তাহার 
নিজের মান বৃদ্ধি হয় তাহার অন্য চেষ্টা করেন। কিন্ত যদি বলি 
যে পড়ি নাই, তাহা হইলে পণ্িত--ডুই মুর্খ--এই বলিয়া তাড়াইয়! 
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।দেন। কোন সাধুর নিকট যদি যাই, তাহা হইলে সেই সাধু জিজ্ঞাসা 
৷ করেন যে তুই কোন্‌ মঠের এবং কোন সম্প্রদায়ের সাধু? তুই কি কি 
। জানি, তুই কিছু ভশ্ম টগ্ম করিতে পারিস দোনা বারূপা করিতে 
| পরিস-কিমিয়। জানিন? যদাপি বলি আমি কিছু জানিনা, আমি 
1! কোন সম্প্রদায়ের পাধু নহি তাহা হইলে তাহারা বলে যেএ তো 
ৃ আমার সম্প্রদায়ের সাধু নয়, বেটাকে তাডাইয়। দ্াও। যদ্যপি রাজার 
| নিকট উপদেশ দিবার জন্ঠ নাই তাহা হইলে কোন রাজা তো আ- 
মার সম্মুথে আসেন না, পাছে কিছু যান্ভা করি। যদাপি কেহ আদেন 
| তাহা হইলে জিজ্ঞানা করেন, তুমি কোন্‌ বিষয়ে সিদ্ধ হইয়াছ? 
ৃ সিদ্ধ হইয়া! থাক তো মামাকে গাশীর্াদ কর যাহাতে আমার পুর 
| হয় ও রাজা বাড়ে। এনপ প্রশ্নের ইহা ভিন্ন আর কি উত্তর 
 দিব_আমি কি আগে আদ্ধ ছিপাম যে এখন দিদ্ধ হইব, যাঁভা 
জাগে ছিলাম তাহা এখনও আছি, পিদ্ধও ইই নাই, অসিদ্ধও হই 
নাই, যাহা তাহাই আছি। সিদ্ধ অসিদ্ধ হইবার কোন প্রয়োজনও 
নাই। রাজারা ইহা শুনিয়া! তাঁড়াইয়া দেন, যে তুনি কিছু জাননা, 
যাও । যদি গ্রজার নিকট যাই তাহা হইলে প্রজারা হে; দ্বারের সন্তুখে 
: দড়াইতে দেয় না। যদাপি কেহ কেহ 'দাড়াইতে দেয় ভাহা হইলে 
| জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি গৃহগ্থ নাপাধু? যদ বলিযে মামি সাধু 
ৃ তাঙ্তা হইলে সে গৃহস্থ বলে, ভুমি কোন উষধ জান? নাহ বলে 
' আশীব্বাদ কর, যাহাতে আমার পুর ও ধন লাভ হয়। তাহ হইলে 
তোমাকে সেবা করিব। সকলের বুদ্ধি একেবারে অসং পদার্থে হ্ষ্ 
হইয়। গিয়াছে । সকলেই ধন, রাজা, পুর ইত্যাদি সুথ মাকাক্ষা 
করে এবং চাহে। কিন্তু পূর্ণ পরবঙ্গ -জ্যাতিঃদ্বূণ গুরু আগ্মা মাতা 
পিতাকে কেহ পাইবংর জগ্ত আকাজ্ক; করে না ও চাহে না। 
স্বর নর মুনির এই রীতি। স্বার্থ লাতের জন্য গ্রীতি। 


(২৭ ) 


শিবনারাঁয়ণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া ভাবিলেন, যাহ! 
হউক, যেখানে বাইতেছি সেই খাঃনই তো এইজপ ঘটিতেছে। তবে 


এখন ক্ষত্রিয়কুলে যাই দেখে ইহার কি করেন। ইহীারাই ত চির- 
কাল সতা ধম্ম গাপন করিমা আমিছেন। 


ডম্রাণ্ড গমন এবং সেখানে শানানধপ পীড়ন। 


পিবনারারণ এই ভাবয়া কাশী হইত পর্দা মুখে ডুমম্রাতর 
নিকট টৌগাই এ্রামর বাবর !নকট £গলন। চৌগ্ায়ের বাধুষ 
কণ্ঠার সেই দিবস বিবাহ, ছ্নি। পশ্চম হহতে এক বাবু খুব 
দম্পাঁমে হাতি ঘোড়া ইত্যাদি লইয়া বিবাহ করিতে আমিয়াছিল। 
তাহাদের এক বাগান বাসা দেওয়া হয়। শিবনারায়ণ বাগানের ঘাৰে 
যাইয়া দেখালেন বাবুর্বা বাহিরে দাড়াইসা আছেন। তাহাদিগকে 


শি কস্ছি 


নি বলিতেন আপনাকা বিবাছের জন্ত এখন বান্ত আছেন, 


রা 


এনিমিগ পত্য ধন্ম সন্ধান্ধে কোন কথা হইল না) খিল্ধ আমি বাগা- 


ঃ 


নের অক স্থান যাইয়া বদিনা আছ যথন আপনাদের অবকাশ হয় 
আমার পঠিত সাক্ষাৎ করিবেন । ছুই চারি কথা বলিয়া আমি শীত 
এখান হইতে চলিয়া যাইব । আম অধিক দিন এখানে থাকিব না। 

চৌগায়ের বাবু বলিলেন -বেউটা যাব কিনা মাব জানি না, 
ডুই যা। তোর মত পাগল এখানে অনেক আছে। 

শিবনারায়ণ ৫সই বাগানে যে লকল বরযারীছিলেন তাহা 
দিগকে দেখিয়া কেড়াইতে লাগিলেন। বরের পিতা যেখানে 
ছিলেন সেইখানে কাশী হইতে ছুইচানি জন মহাস্মা লোক আপগিয়। 
বসিয়াছিলেন। ক্টাহাদের মধো একজন মহাস্মা শিবনারায়ণকে 
এদিকে ওদিকে বেড়াইতে দেখিয়া বরকর্কা বাবুকে বলিলেন-- 
ও বেটা ঘ্বারয়া বেড়াইভেছে, ও বেটা চোর, কিছু সোনা রূপার 


”্ঠ 


(২৮), 


দ্রবা গহন! কিম্বা আর কিছু লইয়! পলাইয়] যাইবে । উহাকে এখান 
হইতে বাহির করিস দেওয়া উচিত। 

মহাত্মার কথ! শুনিয়া! বাবু দুইজন দ্বারবানকে হুকুম দিলেন-_ 
এ যেব্যক্তি থুরিতেছে, উহাকে ধনিয়া এখানে আন। ছুইজন 
স্বারবান তথনি শিবনারায়ণের ই হাত ধরিয়া ঠেলিতে 
ঠেলিতে বাবুর নিকট লইয়া! গেল। বানু বলিলেন যে_তুই কে? 
শিবনায়াযণ বলিলেন আমি মনুষা--আদ্মি। বাবু বলিল -বেটা 
তুই সত সত্য বল্‌ নতুবা তোর হাড় চূর্ণ করিব। এবং দ্বারবানকে 
হুকুম দিলেন যে-_বেটা যদি না বলে তাহা হইলে তরবাল আনিয়। 
হার হাত প1 কাটিয়া! ল৪। তখন একজন মহাত্মা বলিলেন, 
বাবু চোরকে আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বেটাকে ছুই চারি 
থাবড়1 মারিয়া বাহির করিয়া দিন। শুনিয়। বাবু দ্বারবানদিগকে 
সেইরূপ হুকুম দিলেন। দ্বারবানর হুকুম পাইয়া শিবনানায়খকে 
গলাধাক্কা দিতে দিতে আধ ক্রোশ দুরে তাড়াইয়া দিল। 

এমনি ঈশ্বরের দৈব ঘটনা যে তংকালে একটা ভগানক 
ঝড় উঠিয়া! সেই বিবাহের বাগানের ঝাড় লণ্ঠন ইতাদি ও খাদ্য 
সামগ্রী প্রভৃতি যাহ! প্রস্তুত হইতেছিল সে সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল 
এবং গাছের ডাল পালা ভাঞ্জিতে লাগিল। তাহাতে বরকর্তা এবং 
কন্যাকর্তা অতান্ত বান্তনমন্ত হইল। শিবনারায়ণ সেখান হইতে 
এক ক্রোশ দুরে এক আমের গাছের নীচে বপিয়। রহি- 
লেন। ঝড়ে গাছের ডাল পালা ও আম সেখানে অনেক পড়িয়া, 
ছিল। গ্রামের লোক আম কুড়াইৰার জন্য রাত্রিতে সেই 
খানে আমিল। শিবনারায়ণ মনে ভাবিয়া দেখিলেন যে যাহার! 
এখানে আসিতেছে ইহারা তো অবোধ। যদাপি দেখে যে আমি 
এখানে বসিয়া আছি মনে করিবে ভূত বসিয়া আছে, নতুবা 


( ২৯ ) 


চোর আম কুড়াইতেছে এই বলিয়া চীৎকার করিবে। তাই 
আমি আগে বলিয়া দিই যে ভোমরা ভয় করিও না আমি মস্ুষা 
(মাদমি) এখানে বসিয়া আছি। এই ভাবিয়! শিবনারায়ণ তাহা- 
দিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন। তৎকালে শিবনারায়ণের কথা 
শুনিয়া তাহারা কেহ ভূত বলিয়া, কেহ চোর বলিয়া চেচাইতে 
: লাগিল। তাহা শুনিয়া গ্রামর আনক লোক “মার বেটাকে! মার 
 বেটাকে 1” বলিতে বলিতে লাঠি লইয়া আদল। |শবনারায়ণ 
দেখিলেন বে হহারা তো পঠতঠুলা, সাধু না বাললে বুঝিতে পারিবে 
না। এই ভানিয়া শিবনারায়ণ তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ভয় 
করিও না আরম সাধু। শুনিয়া তাহারা শিবনারায়ণের নিকটে 
আছিল । শিবনারায়ণ তাহা'দগকে উত্তমরূপজ্ঞান উপদেশ দিয় 
সষ্থষ্ঘ করিলেন। তাহারা শিবনারায়ণঞ্ধে প্রণাম করিয়া আম 
বুড়াইয়। বাড়ি চাঁলরা গল। 

কপ্ধ একজন গৃহী গোস্বামীর পুঅ-যাহার বয়ঃক্রম ৮1 ৯ 
বংসর হছবে -সেহ কাণক শিবনারায়ণের নিকট হাতজোড় করিয়া 
জঙ্ঞনা করিল, মহারাজ আপনি কোথা হইতে আদিতেছেন, 
আপনার আহার হইগাছ কি? শিবনারারণ বলিলেন আমি চৌগাঠ 
গ্রাম হইতে আমিতোছ, আমার আহার হয় নাই কগ্থ রাত্রি অনেক 
হইয়াছে, তুমি এখন কি করিবে? 

সেই বালক বলিল, আপনি ক্ূপা করিয়া আমার বাটিতে চলুন, 
আমার বাটিতে থাদা দ্রবা আছে, আপনাকে আহার করাইব। 
যদি আর কিছু না থাকে দগ্ধ আছে। 

শিবনারায়ণ বালপণেন, মামি রাত্রিতে কোন গামে যাই না, 
বাবা। তুমিযাও দিবস হহলে আমি কোন খানে [গযা আহার 
করিব, ভুমি ফোন চিন্তা করিও ন|। 


( ৩, ) 


বালক চুপ করিয়া সেইথান হইতে চলিয়া গিয়া আপনার 
মাতাকে সমস্ত বিবরণ জানাইল / মাতা দুর্ধ ও কলা লইয়া 
আপনার এক কন্যা ও এ বালকের মক্ষে শিবনারায়ণের নিকট: 
আমিলেন। দেই স্থান তাহাদের বাটা হুইভে প্রায় এক ক্রোশ দুর। : 
একে গ্রাম্য পথ) গ্ভাহাতে জল, ঝড়, অন্ধকার । আসিতে অনেক ক? ৃ 
হইয়াছিল। তাহা মনেও না কয়া সেই স্ত্রীলোক অতি দ্র সহকারে: 
সেই দুগ্ধ ও ফল পাধুকে আহার করাইলেন। আহারান্তে বালকের: 
মাত] হাত জুড়িয়া বাঁললেন। আপনি রুপা কাঁরয়া আমার বাটাতে ৃ 
চলুন, এখানে ধুগায় কার্দায় শুইতে অত্যন্ত ক হইবে। র 

শবধনারায়ণ বলিলেন, “দা ভাঁম বাড়ীতে যাও, আমি গ্রামের রর 
মধ্যে যাইব না, আমার এই স্থান ভাল। মা, তুমি কোন ব্ষিম্ণ . 
চিন্তা করিও ন]। পূর্ণ পরক্রশ্থ জ্যোতিঃস্বরূপ গুকতে নিষ্ঠা রাখ, . 
তিনি ভোদার নকল দুঃখ কষ্ট নিবারণ করিবেন ৮১ মাছ! শুনিয়া ; 
আপনার কন্য। পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ব'টিতে চলিয়া গেলেন । | 

শিবনারায়ণ সেখানে রাত্রি ধাপন কারয়া সকালে উঠিগা ডুম্তারর 
রাজার দ্বারের নিকট গেলেন। ইনার কিছুক্ষণ পরে রাজ! পিতা 
পুত্রে পালক চড়িয়া বাগানে হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন । পুত্র 
অগ্রে বাহর হইয়া গেলেন। রাজা পশ্চাতে থাকিলেন। তখন 
[শিবনারাযণ রাজাকে বাললেন। “হে মহারাজ, গম্ভীর ভাবে 
আমার একটি কথা শ্রবণ করুন।” রাজা সিপাহিদিগ্নের উপর দ্ধ 
হইয়া বলিলেন, “অবোধ কাঙ্গালাদগকে সন্মুখ হইতে সরাইয়া 
দিতে পার না?" 

সপাহী হুকুম শুনিয়া! শিবনারায়ণকে গলাধাক্কা দ্রিল। গলাধাকা 
দিতে দিতে মিপাহির মাথার পাগড়ি খুলিয়। মাটিতে পড়িয়া গেল। 
সিপাহী পাকৃড়ি পড়ার জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া! শিবনারায়ণকে লাথি কিল্‌ 


( ৩১) 





পীরিতে লাগিণ। রাজা দেখিয়া বড় দন্ধষ্ট হইলেন, যে আমার 
হী বড় উপযুক্ত কিন্তু মাথার পাগড়ি খুলিয়া পড়িয়া গেল, 
টাল করিয়া পাগড়ি বাধে না। শিবনার'য়ণকে মা'রয়া ছাড়য়। দিয় 
তাহারা বাগানে চলিয়া গেল। 

শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিলেন যে এবেচারা রাজাদগের কোন 


দাষ নাই । যেমন ইহাদের ইষ্ট জডপদার্থ- পাথর, কাঠ _ডেমনি 





তা ইহাদের বু হচ্ব তেজও হইবে। যেমন গুরু হয তেমনি তো 
শষ্োের টা হয়। রিল ইহাপ্গের পরবদ্গ জোতি:স্বরূপ আম্মা 
গরুতে নিষ্ঠা থাকিত তাহা হহলে জড় বাঁন্ধ হইত না এবং তেঞ্জ 


বল শক্তিজ্ঞান হহত | তাহা শামা টঢিনতে পারিভ অথবা 
আপনাকে চিনিতে পারত। এইজগ পরত্র্ধ আযাতিঃসবপ গুকতে 


বিমুখ হইয়া ক্ষয় নি্দারয় বাট ূ 


শেপাল-হাবঙগারকাশার | 


শিবনারাধণ তখন নেপালের দিকে চগিলেন। নেপালের রাজ, 
পুরুযেরা তাহাকে বাধা দিয়া বণিল বিনা গাঁশে তোমাকে নেপাল 
রাজো প্রবেশ করিতে দিব না। এই কথা শ্বনিযা শিবনারায়ণ 
শেমরাবলা হইতে পাশ লইয়া অন্তধামর পার নেপালে গেশেন। 
ক্রমে রাজধানীতে গিয়া রাজবাটার দাতে উপান্িত হহনেন। ততকালে 
একজন রাজপু চুষ বাঈী ই ইতে বাহির হইনেন। ভিন শিবনান্থায়ণকে 
দেখয়া। ভাবিগেন যে কোন দরিদ এখনে দ ঢাঠম। আছে। 

দি বললেন, হে রাজন আমার এব কটি প্রার্থনা আছে 
বদি আপন গঞ্ভীর ভাবে শুদেন ভাতা হণ পলপ। ঠখন “এই 
দরিদ্রকে দুষ্ট চারিটি পরলা দির ভাড়াইনা দাও,” পানা চাকরাকে 
এহ বলিয়া চলর গেলেন । শিবনাবাগখের কণ। হানগেন না। 


(5. 


শিবনারায়ণ সকল রাঁজারই এইরূপ ভ্রান্তি হইয়াছে দেখিয়। 
পুনরায় সেথান হইতে পশ্চিমমুখে একদণ্ডা, শিপাগড়ি হইয়। 
পাহাড়ে পাহাড়ে হবিদ্বারে গিয়া পৌছিলেন। সেখানে হইতে 
জালামুখি হইয়া জু রাজ্যে চলিয়| গেলেন। যাইয়া শুণিলেন ষে 
রাজা সেখানে নাই, কাশ্ীরে গিক়াছেন। শিবনারারণ অমান 
পাহাড়ে পাহাড়ে চলিয়া মটনগ্রাম হইয়া! কাশ্ীর রাজ্যে গেলেন 
এবং রাজার বাটার যেস্কানে কাঙ্গালি এবং সাধুদিগকে অগ্বরনাথে 
যাইবার জন্ত খরচ1 দেওয়া হয় সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন 
ছোট দেওয়ান সাধুদিগকে অন্বরনাথে যাইবার খরচ! দিয়া বিদায় 
করিতেছেন। যখন দেওয়ান সাধুদিগকে বিদায় করিয়া অবকাশ 
পাইলেন তখন শিবনারায়ণ তাহাকে বলিলেন, ৫ ওয়ানজি মহাশয়, 
আপনি রাজার সহিত কি একবার মনন পময়ের জগ আমার দেখা. 
করাইয়। দিতে পারিবেন? 

দেওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্ত তোমাকে দেখা করাইয়া 
দিব? তুমি কে, সাধু সন্বাদী না পণ্ডত যে রাজা তোমার 
সহিত দেখা করিবেন? যদাপি তুমি সাধু সন্যাপী হইতে তাহা 
হইলে তোমার গেরুয়া কাপড় কিন্বা রুদ্রাক্ষের মালা! থাকিত, 
তোমার তো কোন লক্ষণই নাই । যদাপি তুমি পণ্ডিত হও, কোন 
শান পড়িয়া থাক তো সেই শাস্বের ছুই একটা শ্লোক বল। 
তাহা হইলে রাজার পহিত দেখা! করাইয়া দ্রিব। সংস্কৃত না পড়িলে 
কিরাজার সহিত দেখা হইতে পারে? যদাপিকিছু শাস্্বনা পড়িয়া 
থাক তাহ! হইলে রাজার ন।হত দেখা হইবেনা। তোমার মত 
অনেক দারদ্র কাঙ্গাল সাধু আদিতেছে যাইতেছে । যদ্যাপ অন্বর- 
নাথ তীগ দর্শন করিতে তোমার ইচ্ছ' হয় তা হইলে বেদ্ধপ সাধু- 
|পগতক বিদায় করিয়াছি সেইরূপে তোমাকেও দৃই টাকা ৪ চাউল 


(৩৩) 


১1টল পিয়া! বিদায় করিব আলাপ না শঞ্ ভে এখান বাজার 
সহিত দেখা হইবে না। 
. শিবনারায়ণ বলিলেন -দেগয়ানজি, অমি লাধু কি আর 
কেহ, বিদ্যা প্ড়িঘ়াছি তি না, এখন পাঁঃচয় দিবার প্রয়োজন 
কি? রাঙ্জার কাছে দেখা করিশার আমার অন্য কোন প্রয়োজন 
নাই, কেধল স্টিচরাচরের কষ্ট জানাইবার এবং পত্বমেশ্বর সন্বন্ধে 
লতউপদেশ বিবার ইচ্ছা! ছিল। ঘযদাপি রাজা ও পওতগণ আমার 
সহিত দেখা করেন বানা করেন তাহা হইলে আমার কোন হানি 
বালাত নাই, তাহাদেরই হানি লাভ। 

দেওয়ান বলিলেন যে, মি এখন যাও, ছুই চারি বম পরে 
কোন সময় আসিও, আমি দেখা করাইয়। ধিব। 

শিবনারারণ বললেন “আমি ছুই চাবি খিবন থার্কিৰ না শান 
চলিয়া যাইব 1” শনিয়। দেওয়ান বলিলেন) “চলিয়া যাবে ঘাঁও। 
তামার খুসি)? 


অন্মরলিঙ্গ তীর্থ | 


শিবনারায়ণ সেধান হইতে গ্রামের বাহিরে অংসিয়া বদিপেন 
এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইহারা যে অন্থরনাথেষায়,-যাইয়! 
কি দর্শন করে? অন্বরনাথ নাম জ্যোতিঃস্বপ ঈখরের। তাহার 
কখন হাস বুদ্ধি হয় না। তিনি দর্ধভ্ত পরিপূর্ণ আছেন। সেই অধ্বর" 
নাথ জোতিংস্বরূপকে দর্শন করিলে জীব অমর হয়, মৃত্া ভয় থাকে 
না। আপনি সদা আনন্দরূপ থাকে । সেই সার অন্বরনাথ তীর্থ। 
ঠাছাকেই দর্শন করা জীবের সার্থক। শিরনারারণ এইরূপ ভাবিয়] 
নে মনেস্থ্ির করিলেন, বখন এই সকল সাধু এবং গৃহস্থ অন্বর- 


নাগ দর্শন করিতে যাইতেছে, এল সামি খন থান আদি, 


(৩) 


খন তাঁদের সঙ্গে ঘাইয়। দেখি উহার কি দর্শন করে এবং উহাদের 
কি অবস্থা ঘট! ইহ! পরুরঙ্গ নাভাপিহার লীগাঃ দেখিরা 
যাওয়! চাঁই । 

পরে মকলে বদন চলিল শিবনারারণগ তাহাদের লগে চলিলেন। 
মটন গামে আসিয়া যাত্রীরা বাসা করিপ। পরে সেইখান হইতে 
ছয় সাত দিনের মত খাদ্য সামগী সংগ্রহ করিস অন্বরনাথের 
বাস্ত। ধরিয়া চলিল। পথে ষেপানে তাত হইত সেইখানে বিশ্রা- 
মের জগ জগলের মো আচ্ছা করিত । পাক্তাবা যাতীদিগকে 
দর্পন করাঈবার অন্ত দে দঙ্গে থাকিত এবং অগ্নে যাইয়া স্তানে 
স্থানে জলের ঝরণার নিকট একটা কগু খরা পুষ্প দিয়া সা্জাইণা 


টি", 


প্রাখিত এবং যাত্ীদিগকে বলিত যে এই কুণ্ডে থে ব্যক্তি আড়াই 

আন! হইতে পাচ দিক পধ্যন্ত দিবেন তীহার ফলের সীমা থাকিবে 

না। ভাহার শীঘ্ব কৈলান নৈকুগ প্রাপ্তি হইবে। এইবূপ অনেক 
হু 


চি 
নি 


শে 


অনেক স্থানে যাত্রীদিগকে পশ্থ বানাইয়া পাণ্ডারা পরুসা উপ 
করিত। 

একন্বানে পাহাড়ে যাইগ্লা পাঁণ্ডানা একটা পাঁথর চলিয়া অন্য 
একটা পাথরে উপরু চাঁপাইমা বলিল থে, যে বাজি এইক্ধপ পাখ- 
রের উপর পাথর তুলিয়া ইহাতে পয়দা টাকা দিবে তাহার 
কৈলান বৈকুষ্ঠ লাত হইবে । এমন দাঁঃনর ফল মার কোন স্থান 
নাই। এই ফলের কথা শুনিয়া ছুই হাজার, আড়াই হাঙ্গার গৃহস্থ 
এবং সাধু যাঠীরা পাথরের উপর পাগর তুলিয়া টাকা পয়সা দিল 
এবং যাছার যেূপ শক্ষ পাপ্তাদগকে সেইরূপ দান করিতে লাগিল। 
দান করিয়া সেখান হইতে অগসর হইল । পাপ্তাত্রা হন মানে এই 
বলিয়া খুসি হইল ধে, বুত্রীধগকে বেশ পণ্ড পাইছি 

“কাশ্ীর হইতে ছুই চারি জন ইংরাজ ঘোড়া চড়িয়। সঙ্গে সঙ্গে 
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ঘাইতেছিল। যাত্রীরা গিষ্না কি দেখে ইংবাজদের ইহাই জানিবার 
ইচ্ছা। কতকগুলি মুসল্মানও যাত্রীদের নঙগে ছিল। তাহাব। 
বাত্রীদিগের ব্যাপার দেধর! হাসিত ও পরস্পর বলাবলি করত ষ্বে 
হিন্দুর ন্তান বোধ আর কোন কফেশে নাই। পাণগ্ডারা ইহাদিগ্কে 
কাকি দিয়াটাকা পয়লা লইভে? ইভা বুক কতেছে, না, ইহার] 
মরল লোক, রে দের ছনা কপট নাই। 

ক্রমে ধাত্রী রা এক পাহাড়ে রউপর আসিল লেইথানে চারিদিকে 
পাহাড়, মধো জল । জতেতে ঢোডা প্রডাত নাপ অনেক) দুই একটা 
লঙরেও পড়ে শর পাঞ্ডারা যাঞবিগিকে বলে যে এখানে শিৰ 
আছেন। শীঘ্র টাকা পয়সা দিয়া দন কর। এখানকার ল্য 
ফল কোন থানেই নাই। শিব সাপের কপ ধরিয়া মাথা কুলিয়! 
আছেন, শীঘ্র দর্শন কর, নকুবা জলে মাথা ডুবাইয়া সইবেন। সাধু 
গৃহস্থ যাত্রীর! শুনিয়া লাপ দেখিরা সাঙ্াঙ্গে প্রথাম কারা বলিতে 
লাগিল, পহে সাপ শিব ভগবান, আঘাদিগ্তক রক্ষা করন"। 
এবং পাণ্ডাদিগকে টাকা পয়না দান করিতে লাগিল। দান করিয়। 
সেখান হইচত চ'লয়া গিবা অন্বরনাথ হইতে তিন কোশ দুর 
পাহাড়ের [নিকট ঠ5ক্োগট্িির নীচে যাহয়া আঙচা কবিল। 
সেখানে সঙ্কল উ্রন্যাদি রাথগ্ধা যাত্রীরা অন্বরনাথ দশন করিতে 
যায়। যাত্রীদিগকে রাত্রে ভৈরেশ গস্ডির পাহাড়ে উঠিয়া শুর্ধা, 
নারায়ণ প্রকাশ না! হইতে হইতেই অন্বরলিঙ্গ দর্শন করিতে হয়। 
নতুবা প্রাতঃকাল হইলে বরফের অন্বর পিঙ্গ সুর্ানারায়াণর ভেজে 
গলিয়! জল হইয়া ধার) এই অন্য পাগ্ারা যাত্রীপিগকে অতি প্রাতে 


দর্শন করায়। 
রাত্রিতে ভৈরেশগড্ডির পাহাড়ে যাতীরা উঠিতে লাগল। উত্িত্তে 
উঠিতে পাচ সাত জন বরফের ভিতরে দুবিয়া গেন এবং ছুই 
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 হইয়। যান অর্থাৎ পূর্ণ পরত্রক্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গরু আস্মাতে বাহার 
নিষ্ঠা শ্রদ্ধ। ভক্তি আছে এবং অসৎ পদার্থে বাহার চিত্তের আপক্তি 
ছন্মে নাতিনিই লোভ মোহবরূপ গর্তযোনি হইতে মুক্ক হইয়া সদ 
অনাদি অনন্তকাল আনন্দরূপ থাকেন এবং যে ব্যক্তি অহংকার 
ইত্যাদি অজ্ঞানেতে অন্ধ হইরা আত্মা পরমাত্মীকে না চিনেন তিনি 
অন্ধকাররূপ অজ্ঞান গর্ঠযোনিতে পতিত হইয়া থাকেন, এইরূপ 
বুঝিয়৷ লইবে। 
পরে সেখান হইতে সকল যাত্রী অগ্বরনাথ গুহার নিকট আদিয়। 
উপস্থিত হইল। সেখানে গুহার নিকটে পাহাড়ের উপর হইতে 
বরফ গলিয়। জল পড়িতেছে। তাহাকে পাগ্ডারা অমরগঞ্। নামে 
কল্পনা করিয়াছে। উহার] যাত্রীদগকে বলিল যে তোমরাস্ত্রী 
পুরুষ ইতাদি সকলে উলঙ্গ হইয়া এই অমরগঙ্গাতে গ্লান করিয়। 
মুসলমান যে বিভূ(ত দিগ্নাছে তাহ অঙ্গে লেন করিয়া এখানে টাকা 
পয়ল। দান কর। ইহার ঝড় মাহাম্ময আছে এবং শিবের আজ্ঞা 
আছে যে এখানে উলঙ্গ হইয়া] গুহাতে যাইয়া তাহাকে দর্শন করিতে 
হয়। এই কথা শুনিয়া যাত্রীরা স্ত্রী পুরুষ সাধু মহাত্মা উলঙ্গ 
হইয়। অমরগঞ্গাতে স্নান করিয়া বিভৃতি গাখিল এবং দান পুণ্য করিয়া 
অন্থুরনাথ গুহাতে যাইয়। অন্বরনাথকে দর্শন করিতে লাগল। এবং 
পাওণার। তাহাদিগকে পুনরায় দান পুণা করাইল। 
সেই গুহার চারিদিকে মুসলমানগণ গর্ভ করিয়। গুহ! বেষ্টন 
ফরিয়! বদিয়। থাকে এবং পাণ্ডার৷ যাত্রীদিগকে বলিয়া দেয় যে 
. এই মুমলমানদের নিকট হইতে পয়সা দিয়। বিভূতি [কনিয়! লও। 
ইহার বড় মাহাম্্য আছে। সেই বিভূতি বাবসায়ের পয়সার মধ্যে 
হইডে পাগ্ারা অংশ পায়। পাণ্ডা ও মুসলমানদের মধ্যে এই সর্ত 
আছে যে, যত টাকা পয়সা অগ্বরনাথে যাত্রীর! দিবে তাহা চারি 
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অংশ করিয়া দুই অংশ মুসলমানের! লইবে, এবং এক অংশ হইতে 
যাইবার পথ পরিষ্কার করাইয়া! দিবে-আর এক অংশ পাগাদের 
গ্রাপ্য। | 

এইরূপ সিন্ধু দেশে হিংলাজ নামে এক তীর্থ আছে। সেধানেও 
খুদলমানেরা! এইপ্প পয়সা লয়। এবং এক এক জন স্ত্রীলোক 
যাহার] বুদ্ধিমতী, যাহারা উলঙ্গ হইতে পারে না, তাহারা লজ 
নিবারণার্থ এক এক টা৷ ভূর্জপত্র কোমরে জড়াইয়া থাকে। কিবা যদি 
কোন আ্ীলোক লজ্জাবশতঃ কাপড় ফেছিতে না পারে তাহাকে সকলে 
সাধু গৃহস্থ ইত্যাদি যাত্রীরা পাপী বলে। অন্বরনাথে যে মুসলমানর। 
াকিত তাহার] এবং যে দুই জন ইংরাজ কাম্টীর হইতে দেখিতে 
আিয়াছল তাহার] পরস্পর গল্প করিয়া হাততালি দিয়া হামিত এবং 
বলিত, দেখ, ইহারা কি করিতেছে! 

এইরূপ তার্থযাত্রী দেখিয়া শিবনারায়ণ যাহা বলিয়াছেন শুন। 
অদ্বরনাথ গুহার মধো যাইয়া কিদশশন পারা যা? এসকল 
পাহাড়ের উপর কেবল বার মাস বরফ জমিরা থাকে। অন্বরনাথ 
গুহার সন্মুথে পাহাড়ের ভিতর কয়েক স্থান ফাটিয়। গিয়াছে । সেই 
ফাটা পাথরের উপর হইতে বরফ গগিয়া গণিয়া এ গুহার মধ্যেও 
কয়েক স্থানে বরফ জনিন্া বায়। কোন শ্বানে ছোট কোনশ্গানে বড় 
কোথাও নীচু কোথাও উ“চু। গাণগ্ডারা ইহার মধ্যে ঢুইটি স্তপাকার 
বরফকে সেহ দিবন উত্তমরূপে পালিস করিনা মশ্বরনাথ এবং পার্ফতী 
কল্পনা করিয়া! রাখে এবং যাত্রীদিগকে বলিয়া দেয় যে, ভোমরা 
ইহাদের দর্শন কর। যাত্রীরা সেই কথা শুনিয়া সেই বরফের পার্বতী 
এবং শিবলিঙ্গের কাছে সা্টাঙ্গে প্রণাম করে এবং ভান্ত পুজক স্পর্শ 
করিয়া চরণ ধাঁ লইতেছে এইবূপ ভাব করে। পাগুার| যাত্রী- 
দিগকে বলে ষে, আমি কেমন তোমাদের ইষ্ট ওক শিব ও পার্কতী 
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 ঈব্বরকে তোমাদিগফে প্রতাক্ষ দশ্ন করাইলাঁম। যাতীরাও এরর 
হইয়া ধন্যবাদ করে এবং টাঁকা পয়স! দেয়। 

শিবনারায়ণ এই দকল দুর্দশা দেঁখিয়|! মনে মনে বলিতেন যে 
পাণ্ডা ও যাত্রী উভয়কেই ধিক্‌। সনাতন পূর্ণ পরব্রঙ্গ জ্যোতি:- 
শ্বরপ গুরু মাতা পিতা আগ্রা হইতে বিমুখ হইয়। ইহার্দিগের এই 
সকল ছ্র্দশা ঘটিতেছে। ইহারা আপনার অন্তরে বাহিরে যিনি 
পরিপূর্ণ তীর্থ ও জ্যোতিঃম্বরূপ আছেন তাহাকে না জানির! দেশে 
দেশে পশ্তবত ভ্রবণ করিনা! বেড়াইতেছে, কোন পথ পাইতেছে না। 
শিবনারায়ণ অমরগপাতে ম্লান করেন নাই, বিভূতি মাখেন নাই ও 
অন্বরনাথকে প্রণামও করেন নাই। তিনি দাঁড়াইয়া তাঁমান। দেখিতে- 
ছিলেন। তাহাতে তাহাকে নকলে পাপী বলিঘা দ্বণা কৰিছে 
লাগিল। শিবনারাযণ বলেন, উপগগ শন্দের আর্থ এই যে, আম্মা 
পরমাত্বা আহুদ ঘর্থাং এক হইয়া যান, পর্মাম্মতিত অর্থাৎ আপনার 
স্বরূপেতে ন্বিতীপ্ন কোন বস্তু না থাকে, পরিপূর্ণ রূপে স্বয়ং আাপনি 
থাকেন সেই অবস্থার নাম উলগ্গ এবং দিগন্থর । 

পরে সেবান হইতে ম্বাতীরা বিদার হইয়া ম্বেখানে বন ইতাদি 
রাখিযাছিল সেই ভৈরে! গড্ডিতে রাত্রি ষাপনার্থে বাত্রা করিল। 

রাত্রিকালে শিবনারায়ণ এক জন সাধুকে বলিলেন, “ভীর্ঘছথানে 
আসিয়া য্দাপি কেহ মিথা বলে তাহা হইলে তাহার কোন জন্মে 
উদ্ধার হয় ন' নে চিপ্নকাল নরকে পতিত হইয়া থাকে, কিন্ত যে কেছ 
তীর্ঘে আপিয়া দতা কথ! বলেন তাঁহার দশ যুগের পাপ বিনই হইর। 
যায় এবং তিন সদা আনন্দরূপ মুক্তস্বূপ থাকেন। আই 
অন্বরনাথের পায়রা দশন করিতে পাই নাই, আমি কেন মিথা 
বলিয়া নরকে পতিত হইব?” এই কথা প্রনিয়া শিবনারায়ণের 
নিকট সাধু বলিল, “মহাশয় 'মামি৪ দর্শন কবিচ্তে পাই নাই)”, 
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এই কথা শুনিয়া! ক্রমে ক্রমে সকলেই বলির উঠিল, আমরাও 
দর্শন করিতে পাই নাই। ূ 

অনন্তর যাত্রীর! সেখান হইতে রওনা হইন্না মটন্‌ গ্রামে আলির! 
উপস্থিত হইল। সেখানে ঘাত্রীর1 এক রাত্রি বিশ্রাম করিবে । যাত্রী- 
দের আড্ডার নিকট একজন গোয়ালা এক কলসী দুগ্ধ লইয়া! বিক্রয় 
করিতে উপস্থিত হইলে এক জন ৪ টৈষুন সাধু তাহার ছুগ্ধের দাম 
পাঁচ সিকাঠিক করিয়! বলিল, “আমার বানাতে হৃ্ধ লইয়! চল"? | 
সেই সময় আর একজন সন্যাসী-মহাম্মা উঠিয়া গোয়ালাকে বলিলেন 
যে “ত্ু্ধের কত দাম লইবে ?” 

গোয়াল বলিল আড়াই টাকা । 

সন্্যাপী বলিল, আমার বাসাতে লইয়। চল, আড়াই টাক! 
দিব--জ্রীবৈষ্ণব বলিলেন; “আমি ১ সিক! দাম স্থির করিয়াছি, 
তোমাকে দিতে দিব না” মন্ন্যাপী বলিলেন, “চুপ্কর, নতুবা 
ভাঙ্গের মতন ঘু'টিয়া তোকে খাইয়। ফেলিব।” শ্রীবৈষ্ব বলিলেন, 
“কখন কাহাকে ঘু'টিয় থাইয়াছিস্‌?” 

এই কথা বলিয়৷ ছুই জনে কলপীধরিয়! টানাটানি করাতে 
কলসী ভাঙ্গিয়া দুধ নষ্ট হইয়া গেল। ততকালে সন্নাসীর কাছে 
একগাছ লাঠি ছিল। সেই লাঠি দ্বার! শ্রীবৈষ্ণবকে ২। ৩ঘ! 
মারিল। তাহাতে একদিকে কতকগুলি উ্াবৈষ্ব ও আর দিকে 
কতকগুলি সন্্যাসা জুটিয়া উভয় দলে মারামারি হইতে লাগিল 
এবং কাহারও হাত, কাহারও প1 ভাঙ্গিয়। গেপ। ২।৩শত 
সন্গ্যানী এবং £বৈষুবদিগেরও কয়েক জন এইরূপে আহত হইল। 
মুললমানেরা মটন্‌ গ্রাম হইতে আসিয়! শ্রীবৈষ্ণব এবং সন্ন্যাসী উভদ্ব 
দলকে দুই দিকে গল! ধাক। দিয়া বিবাদ নিবারণ করিয়া এই বলিয়া 


গালি দিতে লাগিল যে, “তোরা মাথা মুড়াইয়। সাধু হইয়া পরস্পরে 
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এইরূপ ঝগড়া, মারামারি করিস, শান্ত গম্ভীর ভাবে থাকিতে পারিস 
না, তোদের অপেক্ষা গৃহস্থেরা ভাল । তাহারা নিজ পরিশ্রম দ্বারা 
উপার্জন করিয়৷ সংপার প্রতিপালন করে, অভাগতকে যথাশক্তি 
দান করে, ও ঈশ্বরকে তক্তি শ্রদ্ধা করে” 
৫ এই সকল অবস্থা দেখিয়া শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন 
যে, অস্বরনাথ দর্শন করিবার ফল অতি শীঘ্ব সাধুরা প্রাপ্ত হইলেন 
এবং আহত ব্যক্তিরা পড়িয়। পড়িয়া! কৈলাস ভোগ করিতেছেন। ) 
পরে ওখান হইতে শিবনারায়ণ কাশ্মীর আমিলেন এবং কাশ্মীরে 
এক রাত্রি থাকিয়া! সেথান হইতে বাঁরঘুলা। ছাটনির পথ ধরিয়া 
পঞ্জাব যাত্রা করিলেন। বারমুলা ছাউনির প্রায় এক ক্রোশ 
উত্তরে রাস্তার নিকটে একটা মুদির দোকান আছে। সেই 
দোকানে হরিদ্বারের নিকটনভ্তাী কোন গ্রামের ছুইজন ব্রাঙ্গণ 
পিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়! ছুই জনে এক থানি খাটের উপর শয়ন 
করিয়। বিশ্রাম করিতেছিল। এমন সমর সেই দোকাঁনে ছুইজন 
অশ্বারোহী মুনলমান আপির! ঘোড়া হইতে নামিপ এবং ব্রাহ্মণ ছুই 
জনকে খাটের উপর হইতে উঠিয়া যাইতে বলিল । তাহাতে তাহার! 
বগিল যে, "আমর! ব্রাঙ্গন1” এই কথা শুনিয়া ছুই দিক হইতে ছুই- 
জন মুসলমান ঘোড়ার চাবুক লইয় সেই ব্রাহ্মণ ছুই জনকে মারিতে 
 আরভ করিল,__ব্রাঙ্মণ দুইজন অত্যন্ত চীতংকার করিয়া বলিতে 
লাগিল যে “আমাদের অপরাধ মাপ করুন।” তাহাতেও মুসলমান- 
দে দয়! হইল না, তাহারা আরে মারিতে লাগিল এবং বলিতে 
লাগিল যে, “আমাদের সম্গুখে তোরা খাটের উপর বসির শুইয়! 
থাকিস? তোরা কাফের, আমাদের অপেক্ষা নীচ জাতি, তোর! 
হিন্দু অর্থাৎ হীনবল ও তেজোহীন এবং মানেও হীন। অতএব তোরা 
কিরূপে আমাদের দন্মুথে খাটের উপরে বাঁসবি ?”” এবং এই বণিষ্বা 


( ৪৩ ) 


আরো মারিতে লাগিল। ছুইটি ব্রাহ্মণ মার খাইতে খাইতে অজান 
হইয়া পড়িল। ততৎকালে সেই দোকানের মুদি আপিয়া করযোড়ে 
বলিতে লাগিল যে, প্ছুভুর মাপ করুন।” সেই মুদদিওহিন্দু। সে 
তাহাদের সমুখে আদিয়! এইরূপ বলাতে তাহারা মুদিকেও মারিতে 
আরস্ত করিল এবং মার খাইতে খাইতে মুদিও অজ্ঞান হইয়া! পড়িল। 

শিবনারায়ণ তংকালে সেই দোকানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়া হিন্দুদিগকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া মুসল- 
মানদিগকে ডাকিয়া প্রীতি পূর্বক উভয় পক্ষকে শান্তভাবে বুঝা- 
ইতে লাগিলেন যে, “তোমরা বিচার পুন্বঞ্ক গন্তীর তাবে বুঝিয়! 
দেখ; তোমরা বিবাদ করিয়া মরিতেছ কেন? মুসলমান বস্তটা 
কি? লাল, কাল, হরিদ্রা নাপীত বর্ণ? হাড় চামড়া না মাংস? 
তোমর! হিন্দু হইতে তফাৎ কিনে? যদাপি ত্বকচ্ছেদ করাকে 
মুললমান বল তবে তাহা যথেষ্ট নহে। প্রথমে তো! মকলেই হিন্দু 
হইয়] জন্মিয়াছ। হিন্দরাই তোমাদের আদি বীঙ্গ। তাহা তে! 
তোমরা প্রত্যক্ষ জান। তবে তাহাদিগকে দেখিয়া কেন তোমর| 
জলিয়ামর। আর গরিব ব্রাঙ্গনদিগকে বিনা অপরাধে মারিয়। 
কেন অনর্থক কষ্ট দিলে? বদ্যণি উহাদের বল থ!কিত এবং 
ভ্োমাদিগকে মারিত তাহা ভইলে তোমাদের কড কষ্ট হুইত। 
সকলেই তো থোদান অর্থাৎ পরক্রন্ধের স্বরূপ । মারপিট এক্ঈপ 
করিতে নাই, বিচার করিয়া শাগ্তভাবে চলিতে হয়। | 

মুসলমান ছুই জন বলিলেন, “আপনি বার্থ বলিতেছেন, মহা; 
রাজ, আমরা কি কাঁরব? থেমন মৌণবীরা বপির| দেয় আমর! 
সেইরূপ করি। আমরা জানি যে. হকের নামল মান+ কিন্ত 
দেখিতে পাই আমাদের সুসলমানের মধ্যে কত জন নিথ্যা বলি. 
তেছে, কিন্ত আমরা ঠিক। 
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.. অনভর শিবনারারণ নিক না গার হইয়া পেগওয়ারে যা 
ফেরার সন্ধে একটা কৃপের নিকট আশ্রয় লইলেন। তাহার 

অনতিদূরে বাগানে একটা কুও আছে, সেখানে একজন ব্রহ্মচারী 
 খাকিতেন। সেই ব্রহ্মচারী আসিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন, 
“আপনি রাত্রে এখানে থাকিবেন না. সহরে যাইয়া থাকুন। যর্দাপি 
এখানে থাকেন তাহা হইলে মুসলমানেরা আসিয়া আপনার গলা 
কাটির! ফেলিবে, নতুবা শুন্থুর করাইয়া মুসলমান কন্যার সহিত 
বিবাহ দিয়া দিবে, জাত মারিয়া ফেলিবে। আমরা দিবসে এখানে 
থাকি, রাত্রে সহরের মধ্যে থাকি। সহরে দিবসে ইংরাজ সিপাহীর! 
পাহারা দের, রাত্রি হইলে কপাট বন্ধ করিয়া রাখে । নতুবা উহা 
দিগকে বাহিরে পাইলে মুসলমানের! কাটিয়া ফেলে। 

শিবনারায়ণ বলিলেন, “আমি সকল জাতি অপেক্ষা নিকুষ্ট। 
সকল জাতি আমাতে প্রবেশ করিবে, যে্ধপ সমুদ্রেতে সকল নদীর 
জল যাইয়! পড়ে।” 

শিবনারায়ণ ব্রক্ষচারীকে এইকথা বলিয়া রাতে সেইখানে 
বিশ্রাম করিলেন। পরে দেখান হইতে কাবুলের দিকে ছুই তিন 
দিনের.পথ যাইয়া সেখানকার অবস্থা দেখিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। 
পেশোওয়ার হইতে পঞ্জাবের মুখে এক গ্রামের বাহিরে বৃক্ষের তলায় 
একদিন বসিয়া আছেন--এক নিদারুণ নিঠরতা দেখিতে পাই- 
লেন। সেই গ্রামের মধ্যে সকলেই মুসলমান, কেবল মাত্র ছুই 
তিন জন হিন্দু। এক মুসলমানের পুত্রের সহিত বিবাহ দিবার অভি. 
গ্রায়ে একজন হিন্দুর একটি কন্তাকে অপর গ্রামের কতকগুলি 
মুসলমান আসিয়া! বল পূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। 
কন্তাটি অত্যন্ত চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিল। এবং তাহার 
পিতা মাতা হায়! হায়! করিয়া চীংকার করিতে লাগিপ এবং সেই 
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'মুসলমাঁনদিগকে বলিতে লাগিল, “আপনারা দয়া করিয়া ছাড়িয়া 
দিন।” মুসলমানেরা দয়া না করিয়। তাহাদিগকে মারিয়া ভাঁড়াইয়! 
দিল। | 
নিকটেই এক হিন্দু মুদির দৌঁকান ছিল; শিবনারায়ণ মুদিকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, একি ঘটনা হইতেছে? | 
মুদি বলিল মহারাজ,এদেশের হিন্দুদের ছদ্দশার কথা কি বলিৰ? 
কোন বিচারক রাজা নাই। হিন্দুরা নালিশ করিলে মুনলমানেরা 
কাহারও কথা শুনে না। তাড়াইয় দেয়, বলে যে, "তোর কন্যাকে 
অপর জায়গায় ত বিবাহ দিতিস,ন! হয় আমর! ধরিয়া! আনিয়। আমা- 
দের পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছি। আমর] মুসলমান, বড় জাতি ।” 
মহারাজ, এদেশে সকলেই মুলমান। কোন কোন গ্রামে হই তিন 
জন করিয়। হিন্দু আছে। তাঁহাদের কন্যার রূপবতী হইলেই যুসল- 
মানের! বলপুর্বক ধর্দিয়। লইয়া গিরা তাহাদের পুত্রের সহিত বিবাহ 
দের। কিন্বা যে কনার বিবাহ হইয়াছে এবং সুন্দরী তাহাকে পথে 
ঘাটে যদি দেখে তাহা হইলে তাহার অনঙ্কানাধির সহিত তাহাকে 
হরণ করিয়! লইয়া ঘায়। ছুই চারিমান তাহাদের বাটিতে রাখিয়া] 
সেই কন্যার পিতা মাতাকে পত্র লেখে যে তোমরা দুই শত অথব। 
পাচ শত (যাহার যেরূপ ক্ষমতা) টাক। দিয়! তোমাদের কন্তাকে 
লইয়া! যাও। মাতা অথবা শ্বশুর শাশুড়ি যেকেহথাকে তাহার! 
টাক! দিয় সেই কন্যাকে মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার করে। 
যে গ্রামে দশ পোনের ঘর হিন্দু আছে সেই গ্রামে ছুই এক বংসর 
অন্তর দুসলমানেরা আয়া তাহাদের যাহ! কিছু অর্থথাকে হিন্দু 
দিগকে বাধিয়া মেই সমস্ত কাড়িয়া লয় ও তাহাদের ঘরে যে সকল 
গন্দরী স্ত্রীলোক থাকে তাহাদিগকে বলপুর্বক হরণ করিয়। লইয়া 
যায়। কিন্তু হিন্দঙ্থানে যে ইংরাঞ্জ রাঙ্গা মাছেন তাহাকে শত শত 
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ধন্ঠবাদ.দিই। কেননা তাহারা গরিবের হছঃখ শুনেন এবং তাহা- 
দের শাসনে বলবান ব্যক্তি গরিবদ্দিগকে বলপূর্বক কোন কষ্ট দিতে 
পারে না। যদ্যপি কষ্ট দের নালিশের সদ্বিগার করিয়া কষ্ট নিবারণ 
করেন। 

শিধনারায়ণ বলিলেন, তোমিরা এত কষ্ট পাইয়। এদেশে কেন 
থাক, হিন্দুস্থানে চলিয়া যাইতে পার না? 

সেই মুদি দুঃখ করিয়। বলিল, হে মহারাজ, আমরা কয়জন 
আছি কোন্‌ দেশে কোন্‌ গ্রামে যাইব। আগে আমরা এই দেশে 
সকলেই হিন্দু ছিলাম। আমাদের মধ্যে মুঘলমান একজন ও ছিল না) 
আমরা বংশাবলি ক্রমে আনন্দ পূর্বক ছিলাম। একজন মুনলমান 
ঝাদাহ বল-পূর্ধবক গ্রামের হিন্দদিগকে গোমাংস খাওয়াইয়া মুদল- 
মান করিয় দিয়াছে। আগে আমাদের হিন্দু নাম ছিল না, আর্ধ্য 
নাম ছিল। উহার দেখিল থে আঘ্য নামের অর্থ শ্রে্, তাহারই 
জন্য গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে ঢেড্ড়া পিটাইয়] ধিল যে, আজ হইতে 
যাহার আর্য নাম শুনিব তাহাকে কাটিয়া ফেলিব। তোমর! হিন্দু 
নাম লও, ভিন্দু নাম সকপের নীচ না,এবং খোদার নাম জপ। গ্রামে 
হিন্দুদের ঘরে কেহ মরিলে যদি আদ্মীয় স্বজন কানা কাটি করিত, 
তাহাদের হুকুম দিত যে তোমরা একপে কাদিতে পারিবে না। বুক্‌ 
চাপড়াইর! কীদিতে হইবে। যেদধপ আমর! মহরমের দিনে বুক 
চাপড়াইয়া কাঁদি, মেইবূপ। মহারাজ! হিন্দৃস্থানে কেহ হিন্দু রাজা 
নাই। হিন্দুরা সকলেই বগহীন মখসবান্ব কিন্ধ কাজে কিছুই পারে 
না। অতএব আমাদের |হন্দ্দগকে ধিকু। এই বলিয়া মুদি কাদিতে 
গাগিল। 

শিবনারায়ণ ইহার পরে দেখান হইতে পঞ্জাবের এক গ্রামে 
আমিলেন। ফেখানে মার এক কথা শুনিলেন। সেই গ্রামে ছুই 
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জন ব্রাঙ্গণ সন্তান পেশোয়ারাভিমুধে গমন করিতেছিল। মুসল- 
মানের! তাহাদের যঙ্জোপবীত কাড়িয়া লইয়া! তাহাদিগকে গোমাংস 
খাওয়াইয়া দেয়। তাহার! ছুই জনে আপন গ্রামে আসিব তাহাদের 
পিতামাভাকে সকল অবস্থা বলাতে মাতা পিতা পঙিতদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে, ইহার কি উপার করিতে হইবে। পণ্ডিতহরা বলিলেন 
থে, ছুই শত করিয়া টাকা প্রত্যেককে আনিতে হইবে তাহা হইলে 
ইহার! শুদ্ধ হইয়া যাইবে নতুবা ইহাদের শুদ্ধ হইবার অন্ত কোন 
উপায় নাই । সেই ত্রাঙ্গণেরা অতান্ত গরিব । ভিঙ্গা দ্বারা তাহাদের 
জীবিক নির্বাহ হইত। দুই শত টাকা তাহারা কোথা হইতে দিবে? 
তাহারা টাকা দিতে না পারাতে সেই সন্তান দুইটিকে ঘরে লইতে 
পারিল না, তাড়াইঘা দিল। তাহারা মুসশমানদের ঘরে গেল। 
এইনূপে মুনলমানদের দলপুষ্ট হইতে লাগণ। শিবনারায়ণ এই 
সকল অবস্থা দোখয়। বিচারকন্তাকে ধিক্কারদিতে লাগিলেন, এবং 
বলিলেন, টাকা কি কথন জীবকে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ করিতে পারে? 
কেবল মনের ভ্রন ও সমাজের শাসন মাত্র। 

হিন্দুদের এই ছুক্ষশার দৃষ্টান্ত পাশী অর্থাৎ শিউলিদের মধ্যে 
আছে। শিউলিরে মধ্যে যদি কেহ মখাদা বস্তু থার 'অথবা কোন 


বলে, “যদি তুই আণাদের প্রত্যেককে আধদের করিয়া ছাড়ি দিদ্‌ 
তাহা হইলে তোকে শুদ্ধ করিয়া লইব।”, সেই বাক্তি ঘি আধ- 
সের করিয়া তাড়ি দেয় তাহ] হইপেই সে শুদ্ধ হইয়া নায়) এবং 
না দিতে পারিলে অশ্ুদ্ধই থাকে। 

অনন্তর শিবনারারণ পঞ্জাব হইতে অধরসহর গ্রামে উপস্থিত 
হইলেন। সেখানে পুকুরের মধো যে নানক্জির মন্দির মাছে তাহার 
মধ্যে যাইয়া সেই মন্দিরের অর্োপাঁয়ের অবস্থা সকণ পেখিলেন। 
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. দেখিলেন এন্থ সাহেবকে অর্থাৎ পুক্তক কাগঞ্জ কাঁলীকে দকলে প্রণাঁম 
করিতেছে এবং টাকা কড়ি পয়ন। দিতেছে । 

শিবনারায়ণ শুনিলেন দেই স্থানে লোকে যথার্থ লাধুদ্দিগকে 
|  চিনিতে পারে, এরং তাহাদের সেবা করে। সেই পুক্ষরিণীর চারি 
দিকে মোহান্তদিগের স্থান 'আছে, এবং তথায় সাধুদিগের নিয়মিত 
দেবা হইয়া থাকে। শিবনারার়ণ অপরাপর সাধুদিগের সঙ্গে মাহা- 
বের সময় মোহান্তদের বাসায় যাইতেন। যে নকল সাধুর রঙ্গিন 
কাপড় থাকিত, এবং মন্তকে জট ইত্যাদি নান! প্রকার তেকের 
চিহ্ন থাকিত মোহান্তগণ তাহাদিগকে বত পূর্বক বদাইতেন, এবং 


আহার করাইতেন। কিন্তু শিবনারায়ণের কোন রূপ ভেকের চি 


_ ছিল না। তাহার জীর্ণ চাদর ও গায়ে পূলা দেখিরা তাহাকে ভাড়া: 


ইয়া দিত। 


পরে শিবনারায়ণ অন্বর সহর হইতে বাহির হইয়া এক ক্রোশ 
দুরে শুখাতগাও স্থানে আসির। দশ পনর দিন অবস্থান করিলেন। 
সেই গ্রামের ছুই একজন দাধু শিবনারায়ণকে ঈশ্বর ম্বন্ধে মনেক 
কথ। জিজ্ঞানা করিত এবং তাহার! কগা বার্তা শুনিয়া আহলাদিত 
হইত। এই সংবাদ পাইম়। গ্রামের লোকেরা তাহাকে দর্শন করিবার 
জন্য আমিত), এবং তাহার উন্তমরূপে সেবা করিত। ক্রমে ক্রমে 
 অন্বর সহরের সেই মোহান্তরাও শিবনারায়ণের কাছে আসিয়! 
তাহাকে দশন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং ইহাকে তাড়াইয়! 
দিয়াছিল বলিয়া লঙ্জিত হইতে লাগিল। 

সেই সহরের মধো রাজারাম নামে একজন ক্ষত্রির শিবনারায়ণকে 
প্রীতি পুর্ধক সেবা করিত। সেইব্যক্তি যে দিবন শিবনারাযণকে 
পুকুরের ধারে দেখিল দেই দিবদ বিছাইবার জনা একট! কম্বল গ্রবং 


গায়ে দিবার জন্ত একটা লুই এবং একটা জলপাত্র রাখিয়া গেল। 


অনস্তর ছুই এক দিবস পরে শিবনারারণ জঙ্গলের মধো খালের ধারে, 
বেড়াইতে গিয়াছেন এমন সময় একজন সাধু শিবনারায়ণকে দন 
করিবার জন্য আপিয়। রাজারাম শিবনারায়ণকে যে সকল বস্ত 
দিয়াছিলেন স্থযোগ পাইয়া সেই সকল বস্তত অপহরণ করিয়া লইয়া 
গেল এবং এক দোকানদারের কাছে পাচ টাকায় বন্ধক রাখিম্ব। 
বলিল, আমি এই টাকা দিয়া এক নপ্তাহের মধো এ বস্তু ছাড়াইয়! 
লহব। 

মুদি সেই দ্রব্যাদি রাখিয়া পাচটি টাকা দিল। সাধু টাকা 
পাইনা আফিন, গাজা এবং নানাবিধ মিষ্ঠারে তাহা ব্যয় করিল। 
পরে শিবনারায়ণ বেড়াইয়। আপন স্কানে আসয়া দেখিলেন যে, মে 
সকল বস্তু মেথানে নাই। কিছুঞ্গণ পরে রাজারামও্ শিবনারায়ণকে 
সেবা করিবার জন্য তথার আমির দেখিল তাহার কথ্ধমাদি কিছুই 
নাই। সে শিবনারায়ণতে জিজ্ঞানা করিল, মহারাজ সেই সকল বস্তু 
কিহইল। শিবনারার়ণ বলিলেন যে “থিনি দিয়াছিলেন তিনিই 
লইয়া! গিয়াছেন |” রাজারাম বলিলেন, “মহারাজ পোধ হয় কেহ 
চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, পুনরায় আমি মনিরা দিতেছি, আপ. 
নার কষ্ট হইবে ।” 

শিবনারায়ণ বলিলেন “আমার কিছু মাত কষ্ট হইবে না, আমার 
এক চাদকেই যথেষ্ট হইবে। অপর বস্তর প্রয়োজন নাই। 

রাজারাম মেই কথা না শুনিয়| বাটিতে গিয়া পুনরায় সেইরূপ 
দ্রব্যাদি আনিয়া! দিল। এদিকে যে সাধু ক্লাদি অপহরণ করিয়া 
যেদোকানে বন্ধক রাখিয়াছিল, তথায় যাইয়া বপিল যে “আয়ে! 
এক টাক] আমাকে দাও। আমি এখন দ্রবাদি ছাড়াইতে পারি- 
তেছি না।” মুদি ক্রোধ প্রবুক্ত সেই সমস্ত তাহাকে দিয়া বলিল, 
যে “এই তোমার বস্ত্র লও মামার টাকাদাও। গ্মামি মার রাখি 
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পারিব না”। & সময় দেই দোকানে রাঞ্জারামের চাঁকর বঙিয়াছিল। 
সেই চাকর চিনিল যে এই সকল বস্ত তাহার মনিব স্বামীজীকে 
 দিয়াছিল। এই সাধু চুরি করিয়া আনিরাছে। তখন সে চুপিচুপি 
খাইয়া তাহার মনিবকে থবর দিল। রাজারাম তংকালে আসয়। 
সেই দ্রব্যাদির সহিত সাধুকে ধরিল। অপর অপর ব্যক্তি সেই 
সাধুকে মারিতে লাগিল এবং বলিল ঘে ইহাকে পুলিষে দাও! 
রাজারাম বলিল ভোমরা ইহাকে মারিও ন! এবং পুলিসে ও দিও না। 
শিবনারায়ণ হ্কামী আমার পুলিস, তাহার কাছে লইয়া চল। 
পরে সকলে শিবনারারণের কাছে তাহাছে লইয়া আমিল 
এবং সকল অবন্তা বলিল। শিপনারায়ণ বলিলেন যে প্রাজারাম 
তুমি এই কল দ্রব্য আমাকে স্ুখভোগের জন্য ধিয়াছিলে। কিন্তু 
এই ব্যক্তি আপনার স্থখভোগের জন্য চুরি করিয়া লইয়৷ গিয়াছে। 
কি করিবে, উহার অপরাধ মাপ করিয়া উহাকে ছাড়য়। দাও। 
কিন্ত ছষ্টশ্বভাবসম্পন্ন মনুষাকে দণ্ড যদিনা দেওয়া যায় তাহা! 
হইলে এই প্রকৃতির অপর অপর ব্যক্তির ভয় হয়না এবং উত্তম. 
রূপ ব্যবহার কার্য চলে না। আর উত্তম ব্যক্তিকে ছষ্টম্বভাব- 
সম্পর ব্যক্তিরা কষ্ট দেয়। এই জন্ত ছুষ্ট স্বভাব দুর কারবার জন্য 
তাহাদিগকে শাসন করা কর্তব্য। একজনকে শাদন কারিলে দশ- 
জনে দেখিয়। উত্তম পথে চলিবে। ইহাতে সকলের উপকার 
হয়। কিন্ত আমার কাছে যখন ইহাকে আনিয়াছ তখন ইহাকে 
 ছাড়িয়। দাও'?। রাজারাম এমন জ্ঞানবান এবং ধার্মিক বাক্তি 
যে।তনি সেই চোরকে ছাড়িয়া দিলেন। এবং মুদকে পাচ টাকা 
দিয়! সেই সকল দ্রব্য ছাড়াইয়া লইলেন। 
পরে শিবনারায়ণ বলিলেন আরম এখান হইতে গমন করিষ। 
এই সকল ভ্রবাদি তুমি আপন বাটিতে লইয়৷ রাখিয়া দাও; যদাপি 
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কোন মহাত্বার অভাব হয় তাহা! হইলে তাহাকে দান করিও। 
রাজারাম শিবনারায়ণকে বলিলেন আপনি কোন্‌ দেশে যাইবেন, 
আমি আপনাকে ধাতায়াতের রেল্ভাড়া দিৰব। আপনি পুনরায় 
অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিয়া আমাকে দশন দিবেন । শিবনারায়ণ 
বলিলেন আমি “সিন্ধুদেশে যাইব” । তোমার রেলভাড়া দিতে তইবে 
না। আগি দেশের অনন্থা দেখতে দেখিতে পদবূজে চলিয়া যাইব ।»* 
রাজারাম শুনিলেন না। দিদ্ুদেশে ডড়িশঙ্কর পর্যান্ত টিকিট করিয়া 
দিলেন এবং ছুইটা মোহর কাগজেতে মুদ্িয়া শিবনারায়ণের 
হস্তে এই বলির দিলেন যে মাপনার অগ্ত সাধুব ন্যাম কোন 
ভেক নাই, আপনাকে কেহ চিনতে পারে না। আপনার কাছে ইহ! 
থাকিলে আপনার ষে সময় বে বস্তুর প্রয়োজন হইবে সেই সময় 
ইহা৷ ভাঁঙ্গাইয়! সেই কাধ্য সম্পন্ন করিবেন। শিবনারায়ণ বলি- 
লেন যেণ্হে রাজারাম! বুবিয়া দেখ সাধু মহায্মাদের টাকা 
পয়নার প্রয়োজন কি? আমাদের কন্তা পুত্রের কি বিবাহ দিতে 
হইবে যে টাকা পয়সা লইতে হইবে এবং রাখিতে হইবে। টাকা 
পয়স। গৃহস্থদিগের সঞ্চয় করিয়া রাখ! চাই, কারণ টাক! পয়স! 
বিনা গৃহচ্ছ ধন্মের কোন কাধা নির্বাহ হয় না। সাধু মহাত্মাগণের 
টাক পয়সা লওয়। উচিত নয় এবং গৃহস্থদের ও সাধুকে তাহ! 
দেওয়া উচিত নয়। ধিনি যথার্থ সাধু মহাত্মা, পরব্রহ্গ জ্যোতিংন্বরূপ 
অন্তর্যামী যাহার ধন, তাহার এ মিধা। ধনে প্রয়োজন কি? তাহার 
প্রাণ রক্ষার জন্য কেবল মাত্র এক মুষ্টি অন্নের প্রয়োক্গন। আর 
উলঙ্গ অবস্থা নিবারণার্থ সামান্ত বন্ত্রের প্রয়োমন। ঠিনি যেখানে 
যান গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে অনবন্্র প্রস্তত আছে। যে লনয় যাহ? 
প্রয়োজন হইবে সেই সময়ে অন্তধ্যামি স্বয়ংই মন্ুষোর দ্বারা তাহ! 
পাঠাইয়া দ্িবেন। যদ্যপি পরব্রহ্েতে নিষ্ঠা এবং বিশ্বান থাকে, 


শি 


. এবং অন্তরে যাাপি তৃষ্ণা না থাকে, তাহা হইলে কোন কাঁরণবশত 

টাকার প্রয়োজন হইলেও সেই দেশে টাকাও মিলিবে। অত 
তুমি এই মোহর লইয়া যাও, এবং উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি কিনিয়া 
বাড়িতে আপনার] সপরিবারে থাও এবং ক্ষুধার্তদিগকে দান কর”। 


এইরূপে শিবনারায়ণ মোহর ফিরাইর। দিয়! রেলগাড়িতে চাপিয়া 
সিন্ধুদেশে চলিয়া গেলেন। সিন্ুদেশে ছুই চারি দিন ভ্রমণ করিয়! 
তথাকার অবস্থ! দেখিয়া পুনরায় পঞ্জাবে ফিরিয়া আদিলেন। 
পঞ্জাবে আসিয়া পাতি ওয়াল] ও ন'ভা হুইয়| দিল্লি চলিয়। গেলেন। 
দিল্লি হইতে গোয়ালিনার রাঁজবাটিতে উপস্থিত হইলেন। পরে 


_ রাজাদিগের অবস্থা দেখিয়া ভরতপুরে এবং করালিতে, অনন্তর 


করালি হইতে জয়পুর রাজবাটতে যাইলেন। সেখানেও অপর 
রাজাদের হ্যায় তাহাদের অবস্থা দেখিয়া, সেখান হইতে বিকানির 
মাড়োয়ার রাজ্য হইয়া, যোধপুর রাজবাটিতে উপস্তিত হইলেন। 
যোধগুরে রাজার অধানস্থ একজন জমিদার ছিলেন। সেই জমিদার 
যোধপুরের রাঁজাকে কর দিতেন, কিন্ত মেই জমিদার কোন কারণ 
বশতঃ রাজাকে কয়েক বংসর হইতে কর দিতে পারেন নাই। 
জমিদার বলিভেন, যে আমার কাছে টাকা উপাস্থত হইলেই আপ- 
নাকে দিব। এক দিন বাজ! বলিলেন, আমাকে এখনি টাকা 
দাও আমি শুনিব না। যদ্যপি টাক! না দাও তাহ! হইলে তোমাকে 
আমার রাজা মধ্যে বাস করিতে দিব না, তোপে উড়াইয় দিব। 
সেই জমিদার বলিলেন--আপনি রাজা, সমস্তই করিতে 
পারেন। 
মন্ত্রীরা রাজাকে পরামর্শ দিল, যে পেড়াপিড়ি না করিলে সহজ্ে 
টাক! দ্রিবে না। রাজ! তাহাই শুনিয়া দৈন্ত সামন্ত তোপ গোলা 


গুলি লইয়া সেই জমিদারের ঘর বাড়ি তোপে উড়াইয়া দিল। 
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যেমন তোপ ছাড়িতে লাগিল, অমনি তাহারা ভয়েতে বাটি হইতে 
বাহির হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য জঙ্গলে পলায়ন করিল। অনেক | 
লোক রাজাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, এবং ইংরাজেরাও তাহাকে 
ধন্যবাদ দিতে লাগিল। | | 

সেই সময় শিবনারায়ণ একথানি জীর্ণ বন্ধে আচ্ছাদিত হইয়া, 
দরিদ্রের সভায় €সখানে রাজার সম্মুখে উপাশ্থত হইলেন। রানা 
শিবনাবায়ণকে দেখিয়া, চাঁকরদিগের উপর রাগ করিয়া ধলিলেন 
যে এই দরিদ্রকে এখানে কেন আসতে দিলে। ইহাকে বাহুর 
করিয়া দাঁও। 

শিবনারায়ণ দেখিলেন যে ক্রোধ প্রন বাড ভ্রম অন্ধ হইয়। 
আছেন, এখন কোন কথা বাঁলবার গ্রয়েডন নাহ। 

রাজার চাকর (িবনারারণকে হাত ধাদয। গলা ধারা দিতে দিতে 
রাস্থার তুলিয়। রগেন। শিবনারার়ণ সেঘান হইতে আবুশাহাড়ের 
দকে চলিলেন। তিন পান্গ্রাম হইতে প9 কোন দুরে রাঙ্থার 
ধারে জঙ্গলের মধো সন্ধ্যার সময় বসরা আহছন ভংকালে যোদ- 
পুলের রাদার চাকর, কাহার পরা চন নাহ ভাতা, সোদপুর 
ইইতে উষ্ট্রে আরোহণ করিরা পাশিগ্রামে বাহঙেছিল। সঙ্গযাকালে 
দেখল বে শিবনারামণ সেখানে বদিদ্ধা আছেন এখানে কোন 
গ্রাম নাই মন্ুধা নাই জল নাই কেমন কাযা ত্বাতে এ বাক্ধি এখানে 
থাকিবে এবং বাচিবে এই ভাবনার বরুণা হই] সে 1শবনারার়ণকে 
জিজ্ঞাসা করিল যে তুমিকে এখানে বিয়া আছ? ডুমি কোথাক় 
যাইবে? 

শিবনার'য়ণ বলিলেন-দামে মনুষ্য আমি পালি যাইল। 

ভারতী গৌগাই বলিশেন- তুমি আমার এই উঠে আরোহণ 
কর তোমাকে পালিতে ষ্েনের কাছে নাদাইযা দিব । 


৮855 


শিবনারায়ণ বলিলেন -আমি এখানে রাত্রে থাকিব, কলা নকানে 
চলিয়া যাইব। 
ভারতী তাহা গুনিল না, মে আপন উঠ্টে তাহাকে উঠাইয়। 
লইয়া পালিতে গমন করিল এবং আপনার বাসাতে লইয়1 যাইয়া 
শিবনারায়ণকে সেবা শুশ্রষা! করিয়া সেই রাত্রে সেখানে বিশ্রাম 
করিতে দিল। ওখান হইতে শিবনারায়ণ আবু পাহাড়ে যাইলেন। 
অনেকের মুখে শুনিলেন যেবড় ঝড় খধি মহাস্বা আবু পাহাড়ে 
থাকেন। শিবনারারণ আবু পাহাড়ের চতুর্দিকে গুহাতে এবং 
' উপরে দর্ধত্রে ঘুরিয়। ঘুরিয়! সাধু মহায্মাদিগকে দেখিলেন। যেরূপ 
প্রবাদ ছিল তাহার মধ্যে সেরূপ সাধু একটিও পাওয়া গেল না। 
ধাহাকে দেখিলেন সেই ধন তৃষ্ণাতুর। চারিদিক হইতে গৃহস্থেরা 
তাহাদিগকে পুজা করিয়া বলিতেছে আমাকে পুত্র দেন ধন দেন 
ইত্যাদি,_-আর সাধু যহাঘ্বাগণ বলিতেছেন যে যখন তোমরা আমার 
কাছে আসিয়াছ তথন (তোমাদের সকলই আমি দিব, কোন চিন্তা 
করিও না। তুমি বাড়ি গিয়া দশ টাকা শীঘ্র পাঠাইয়া দিও । আমি 
এমন ওষধ প্রস্তত করিয়! দিব যে তোমার পাঁচটা এমন পুর হইবে 
যে তাহাদের তেজে সন্ুখে কেহই দীড়াইতে পারিবে না এবং 
গাছের এমন একটা শিকড় দিব তাহাতে তোমার কৈলান লাভ 
হইবে এবং একটু বিভূতি ও সেই শিকড় একটু থাইলে যেখানে 
সেখানে উড়িয়া! যাইতে পারিবে । 

সেই কথা শুনয়া গৃহস্থের] পশু হইয়া কেহ দশ টাকা কেহ পচিশ 
টাক। লইয়া গুহার মধো সেই প্রবঞ্চক সাধুদিগকে দিয়া! আইমে। 

সেই পাহাড়ের উপর একটা পুকুর জলে পরিপূর্ণ আছে ও 
ইংরাজেরা সেখানে কৈলাস ভোগ করিতেছেন। 

শিবনারায়ণ সেখান হইতে বরদার রাজ্যে যাইলেন। রাজ- 


শুনি ৰ 


_ বাটীতে যাইয়া অনা অন্য রাজাদের ন্যায় অবস্থা দেখিয়া সেখান 
হইতে গ্রীনাড়ী পাহাড়ে চলিয়া! গেলেন। 

নীচে ঝুনাগড়ের নিকট যেখানে শবদাছ করে সেইখান হইতে 
গ্রীনাড়ি পাহাড়ে উঠিবার পথ আছে। সেইগ্কানে অনেক দেব 
মূর্তি লইয়া একজন ত্রঙ্গচারী ছিলেন। শিবনারায়ণ সেখানে 
উপস্থিত হইয়] ব্রহ্মচারী, বা ব্রন্থচারীর ঠাকুরকে প্রণাম না করিমা 
চুপ করিয়া বিয়া রহিলেন। ব্রহ্ষচারী রাগ করিয়া বলিপেন, 
“বেটা, তুই কে যে আমার ঠাকুরকে প্রণাম করিলি না?” শিব- 
নারাণ বলিলেন, “ঠাকুর কোথায় আছেন? ও সকল তে! দেখি- 
চেছি পাথর এবং পিন্তলের পুলি উহাদিগকে প্রণাম করিতে 
গেলে থাল, গেলাম ঘটি বাটা পাহাড় পর্বত ইত্যাদি দকল বস্তকেই 
ত প্রণাম করিতে হয়?” ব্রঙ্ষচারী বগিণেন, 

“তুমি কে, তুমি কোন শান্ত্র পড়িরাছ, তুমি গৃহস্থ না সাধু?” 
শিবনারায়ণ বলিলেন “আমি গৃহস্থ কি সাধু তাহ জানি না, এবং 
গৃহস্থ ও সাধু কাহাকে বলে তাহাও গম জানি না।” ব্রর্ঘচারী 
শুনিয়া হাত জোড় করিয়া শিবনারাগ্নণকে বদিবার জন্য একটা 
কখল পাতিয়া দিলেন এবং জিজ্ঞামা করিলেন, “আপনি কোন্‌ 
কোন্‌ শান্তর পড়িযাছেন?? শিবনারারণ ধলিলেন, “মামি কোন 
শাস্ত্র পড় নাই এবং সকল শান্ত্রই পড়িগনাছি। তোমাদের শান্ত 
বেদছেতে তো লেখাই আছে, সাকার বিরাট পরব্রাদ্ষর নেত্র স্থর্ধা- 
নারায়ণ, চত্দ্রমা জ্যোতিঃশ্বরূপ মন) এই প্রতাক্ষ জোতিঃসরূপকে 
নমস্কার প্রণাম ও ধ্যান পূর্বক পৃজ1 কর, ওষ্কার মন্ত্রজপ কর এবং 
অগ্রিতে আহুতি দাও। এই জ্োতিঃশ্বরূপ তোমাদিগকে সকল 
কষ্ট দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবেন । 

্রক্ষচারী উঠিদ্] শিবনারায়ণকে গ্রাম করিলেন এবং বলিলেন, 








“টিক মহারাজ, আমাছের শানে এরগ লেখা নাচে বটে কি 
£ডাগগ5/ রি ঠা না এবং বারিতেও গারি না। দেখান 
হইতে শিবনারায়ণ গ্রীনাড়ির উপর উঠিতে লাগিলেন । দেখিশেন 
পথের ধারে গুহার মধো ছই এক জায়গায় সাপুরা বলিয়া আছেন, 
যাত্রীরা ঠাকুর দর্শন করিবার জনা উপরে উঠিবার সময় সেই 
_সাধুদিগকে চাউল কড়ি এবং পয়দা দিয়া যাঁয়। শিবনারারণ উপরে 
উঠিয়া রমাণন্দ এ ছত্রে বাইলেন। সেখানে একজন অন্ঠি 


ছিল। চার [বায়ণ বত নশুখে বাইরা বমিলেন। 
মোহান্কে তিনি নমস্কার না করাতে মোভান্ত রাগ করিম? 
বলিলেন, “ছিযি কে? ডুদি কোন মম্প্রবার়ের সাধু?” 
শিবনারায়ণ বগিলেন, প্সপ্্রদায় কাহাকে বলে তাহা! মামি 
জানি না, আমি আন্মা (মাদঘি) ভমি যেন মন্না ামিও সেইরূপ 
মন্যা।? নোঠান্ত বণিনেন, প্দেখিতেছি ত? মে উই বেটা মন্ুষা। 
তোর ভাত পাআছে। তবেহুইকে, কি জাতি?” শিবনারায়ণ 


শশা 


বলিলেন, “আমি বগিনে ভবে ভ তনমি জাশিতে পারিবে যে আমি 
কে-আমি ঘা ইচ্ছা হাহা বণিয়া ভোঘাকে ত ভুল বুঝাইতেও 
পারি?” মোহাস্ত রাগ করিয়া বমিলেন, গ্ছুই এখান হইতে যা। 
দুর হ 1৮ শিখনারায়ণ দেখান হইতে উঠিয়া মনে করিতে লাগি" 
লেন যে, শুনিয়াছি গ্রীনাড়ির উপর বড় বড় অঘোরি খমি নহাম্া 
আছেন); একনার চাঁধিদুকে চি দেখেৰ গা কোথায় 
আছেন। প্রথমেই তো এই এক শ্রেগ্ মহাস্মাকে দেখিলাম । 
শিবনারায়ণ সেখান হইতে ক্রমশঃ একজন আচারা * ও একজন 





লা 
পর ০৩০৯ পাপ 


* আচাধা শকের অপত্র'শ। 


€ দূ ) 


টিঙ্দচারীর নিকট গেলেন । সেখানেও পূর্কাকার মোহাস্তের তায 
কথাবার্তা হইল। | 
সেখান হইতে শ্রীনাড়ির উপর অদ্বিকা ভবানী দেবীর 
মনারে যাইয়া দেখিলেন একজন গৃহী সাধু বঙিয়৷ আছেন; একট। 
গ্রদীপ জলিতেছে ও একটা কুণ্ে বিভৃতি এবং একখানি 
প্রস্তরে সিন্দুর মাথান রহিয়াছে। যাত্রীর। যাইয়া সেখানে পয়ম! 
কড়ি, চাল ও আটা ইত্যাদি দেয়। এবং প্রদীপের আলোকে & 
প্রস্তর খণ্ডকে দর্শন করিয়! উহাকে দেবী মাতা বলিয়। পৃজ। করে। 
মন্দির হইতে শিবনারায়ণ দত্তাত্রেয খধির কমগুলু নামক এক পুকু- 
বের ধারে যাইয়। দেখিলেন। সেখানে উলঙ্গ সাধুমহায্মা নাগাদিগের 
বাম। কেহ আমিলে তাহার! জিজ্ঞাসা করে, “তোমরা কোন সম্প্র- 
দায়ের ও কোন মঠের সাধু; গিরিপুরি না ভারতী?” যে মহাস্মা ঠিক 
উত্তর করিতে পারেন তাহাকে সেখানে এক রাত্রি থাকিতে দেয়, না 
পাঁরিলে হাত পা বাধিয়া কাপড় চোপড় সমস্ত কাড়িযা লয় এবং 
নেঙ্গুটা মাত্র পরাইয়। তাড়াইয়! দেয়। যে দিবস শিবনারায়ণ সেথানে 
বান সে দিন নাগারা চারিজন সাধু মহাস্থার সেই দুর্দশা করিযাছিল। 
অনেক সাধু, মহাত্মা, গৃহস্থদের উপর এইন্ূপ অত্যাচার হওয়ায় 
নাগাদের নামে ঝুনাগড়ের মুসলম[ন নবাবের নিকট নালিশ উঠিল। 
গ্রীনাড়ী পাহাড় নবাবের অধিকার হুক্ত। নবাব নালিশ গুনিয়! 
অতিশয় রাগ করিয়। বলিলেন, “অনেকে আসিয়া নাগিশ করে কিন্ত 
আমি মিথা] ভাবিয়া এতদিন কিছু করি নাই। বোধ হয় সত্যই 
ইহার! পাধুদিগকে কই দিয়! সর্বন্থ কাড়ি লয়।”” তিনি সিপাহি 
পাঠাইয়। তাহাদিগকে ধরিয়া আনাইলেন। জিজ্ঞানা করিলেন, 
“তোমরা কেন একধপ দৌরাত্বা করিয়া গরীবদিগের জিনিষ পন্জ 
কাড়িয়া কুড়িয়া লও? গ্রীনাড়ির মধ্যে সকলেই তোমাদিগকে 
৮ 


( ৪৮ ) 


মহাম্ম। বলিয়া জানে এবং তোমর1 উলগ্গ অবস্থায় থাক। সেই 
মহাত্বা নামেরকি এই পরিচয় যে লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়! 
 ডাকাইতের ন্তায় কাড়িয়। কুড়িয়া লওয়1। নাগারা নবাবের মুখে এই 
সমস্ত কথ। শুনিয়! দোষ অস্বীকার করিল। নবাব তখন তাহার্দিগকে 
তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “যদি তোমরা স্বীকার নাকর তাহ। 
হইলে তোমা্দিগকে দণ্ড দিব।”, তাহাতে নাগার1 বলিল, “ধর্ম 
বার আমর! কি করিব, আমাদের অপরাধ কি, পরম্পরা ক্রমে 
আমাদের পরমগ্ডরুর এইরূপ আজ্ঞ1।” নবাঁব শুনিয়া বলিলেম, 
“ইহারা গরীব লোক; যেরূপেই ইহারা খোদাকে অর্থাৎ পরত্রহ্গ 
পরমেশ্বর গুরুকে ভজনা উপাসন। করুক ন! কেন, যে মঠের 
নাম লউক না কেন, তাহাতে তোমাদের হানি কি? এখন আমি 
হুকুম দিতেছি যে এখনি ইহাদের দ্রব্য সামগ্রী সকল ফিরাইয়া দাও 
এবং ১৫ দিনের মধ্যে গ্রীনাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাও; যাহা 
বলিলাম তাহা যদ্দি না কর তাহাহইলে তোনাধিগকে কয়েদ 
করিব 

নাগ! সর্যাপীরা নবাবকে সেলাম করিয়া গেল ও তাহার 
আলজ্ঞামত সেই চারিজন সাধুর যাহা কাড়িয়া লইয়াছিল তাহা ফিরা- 
ইয়। দিল কিন্তু গ্রীনাড়ি হইতে বাহির হইল না; এবং নবাবও 
পরে তাহার কোন খবর লইলেন না। 

শিবনারায়ণ তাহার পর গোরক্ষনাথের ছাতা অর্থাৎ সমাধি- 
স্থানে গেলেন। এবং কবির দাসের স্থান হইয়। গ্রীনাড়ি পাহাড়ের 
উপর নীচে চতুন্দিক ঘুরিয়! দেখিতে লাগিলেন যে, প্রন্কত নিষ্ঠাবান 
 মহায্বাপ্। সেখানে আছেন কি না। পাহাড়ের সকল স্থানে 
ঘুরিয় শ্ীবৈষবের মধ্যে ছুই এক জন মহাত্মা ভক্তজন দেখিতে 
পাইলেন এবং একজন ভক্ত অধোরীকে দেখিলেন। শিব- 


( ৫৯ ) 


নারায়ণ দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "সমস্ত চরটির স্ত্রী পুরুষ 
সকলের মধ্যেই পরব্রদ্ধ বিরাজমান আছেন। সকলই স্বরূপে 
মহাত্মা দিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু যে বাক্তির ম্বরূপে বোধ নাই 
সে ব্যক্তিকে অবোধ বলা হয়। এবং থে বাক্তির স্বরূপে নিষ্ঠা 
হইরাছে অর্থাৎ যিনি আত্মা পরমাত্মাতে অভেদ দেখিতেছেন অর্থাৎ 
সকল চরাঁচরকে একরূপ দেখিতেছেন তাহাকেই সিদ্ধ পুকষ বলে। 
মেইথানের সাধু দিদ্ধপুরুষেরা গৃহস্থদিগকে নান! প্রকারের মিথা! 
তয় দেখাইয়া বলিত যে, সেখানে বড় বড় মঘোরী আছে; তাহার 
ম্তষ্য ধরিয়া ধরিয়া খায়। তাহাতে গৃহস্থ লোক জিজ্ঞাস] করিত, 
তবে আপনারা রাত্রে এখানে থাকেন কি প্রকারে?” সাধুরা 
বলিয়া দিতেন, “আমরা সিদ্ধপুক্ম আমাদের খাইবে না -তোমা. 
দের খাইয়া ফেলিবে।* কিন্তু নাধুদের একথা বলা মিথ্যা, সেখানে 
এক আধ জন যে অঘোরী থাকিতেন তাহারা জ্ঞানবান মনুষা।' 
বদাপি একেবারে খাদা সামগ্রী ন। পাওয়া যায় তাহা হইলেই 
প্রাণরগ্ষার নিণিত্ত কোন কোন স্থানে আঘোরীরা মর মানুষ অথবা 
পরুদগের মাংস খায়। তাহাতে তাহাদের কোন ঘ্রণা নাই। 
সাধনের জন্যও অনেকে এরূপ খাইয়া থাকে। কিন্ত তাহারা জীবিত 
মনুষা থায় না। 

শিবনারায়ণ গ্রীনাড়ি পাহাড়ের উপর কিছু দিন বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন। সেই স্থানের নিকট শরাওগি নামে এক সম্প্রদার 
আছে ও তাহাদের সেখানে কিল্লার মতন একটা বৃহং ঠাকুরবাড়ী 
আছে। তাহার ভিতর হইতে ঝুন!গড় পর্মান্ত নাঘিবার এক 
লন্বা সিড়ি। নেই পথে দিড়ির ১৪।১২ হাত অন্তরে অন্গ- 
লের মধ্যে এক পাথরের নীচে গুহার ন্যায় এক তান আছে। 
শিবনারায়ণ তাহার ভিতরে থাঁকিতেন। সেখানকার সাধু ও গৃহ- 
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| স্থেরা তাহাকে দেখিয়| তাছার নিকটে গিদ্া পিজ্ঞানা করিত, 
তুমিকে? শিবনারারণ বলিতেন আমি মনুষা। তাহার! শুনিদ্বা 
তাহাকে দ্বণা করিয়া চলিয়! যাইত। তাহারা ষে দ্বণা করিত 
তাহার কারণ এই, শিবনারায়ণ তাহাদের নিকট পাঁধু মহাস্্া অথবা 
 পরমহংস বলিয়। আত্মপরিচয় দিতেন ন! ও তাহার! তাহাতে গেরুয়া 
কাপড় বা সাধুর অপর কোন চিহ দেখিতে পাইত না। তিনি ছুই 
এক দিন পধ্যস্ত সেথানে বসিয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে কোন গৃহস্থ 
কিন্বা সাধু কেহই জিজ্ঞাসা করিত নাষে, আপনি এখানে কেন 
থাকেন ও কি আহার করেন। শিবনারায়ণ সেখানে সম্ীবনী নামক 
বৃক্ষের পত্র খাইয়া প্রাণরক্ষা করিতেন। তিনি দেখিলেন যে গৃহস্থ ও 
সাধুদের নত্যেনিষ্ঠা নাই, কেবল মিথা। তেকও প্রপঞ্চে তাহার! সন্তষ্ট। 

এই অবোধগণ কত অল্লে প্রতারিত হয় শিবনারায়ণ এক দিন 
তাহ! পরীক্ষ। করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে থাকিতেন সেখান 
হইতে সিঁড়ি পর্য্যন্ত জঙ্গল পরিস্কার করিয়! পাচট। ছোট বড় 
চিক্ষন পাথর লইয়! সেখানে পুতিয়া রাখিলেন। এবং একটা 
পাথরে ইটের গু'ড়া মাথাইয়া তাহার নাম রাখিলেন মহাবীর । 
অপর পাথর গুলির মধ্যে কাহাকেও বিষ্ণু ভগবান কাহাকেও 
দেবীমা এবং কাহাকে গণেশজী নাম দিয়! মধ্যের প্রন্তরটীর নাম 
ভুবনেশ্বর বলিয়] কল্পমা করিলেন এবং সেই জায়গার নাম রাখিলেন 
পঞ্চতীর্থ। এবং এস্থান লেপিয়। পু*ছিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়। 
দিলেন এবং জঙ্গল হইতে পত্র পুষ্প তুলিয়া! সেই পাঁচটা! পাথরের উপর 
উত্তমরূপে চাপাইলেন। যাত্রীরা আধ্লা পর়স। চাল ভাল ময়দ। 
ইত্যাদি সেই পাথরের ঠাকুরের নিকট রাধিতে লাগিল এবং পত্র 
পুষ্প দিয়া সেই ঠাকুরের পুজ। করিয়! সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিতে লাগিল। 
কোন কোন যাত্রী জিজ্ঞাসা করিল, এই ঠাকুরের নামক? কোন 
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কোন যাত্রী বলিল, “কয়েকবার আমি উপরে দর্শন করিয়া গিরাছি 
কিন্ত এখানে তখনত এ তীর্থ দেখি নাই। বোধ হয় ইহ নুস্থন 
হইয়াছে ।” 

সন্ধ্যা পর্যান্ত এক দিনে পৌনে নয় আনা পয়লা এবং ১৫1১৬ 
সের আন্দাজ চাল, ডাল, ময়দ! ইত্যাদি জমিল। এ& পাহাড়ের ু 
উপর একটা মুদির গোকান ছিল। শিবনারাযণ মুদিকে ডাকিয়া 
েই সকল দ্রব্য তাহার কাছে রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে 
যখন আমার প্রয়োজন হইবে তখন তোমার নিকট হইতে লইব। 
মুদি বলিল, আপনার যত আবশ্যক হয় আমার নিকট লইবেন। 
শিবনারায়ণ সেই স্থানে ছুই চারি দিন বসিয়া থাকিবার পর ঝুনা- 
গড়ের বাবু এবং মহাজন লোক শুনিতে পাইলেন, একজন মহাত্ব! 
কয়েক দিবম[বাঁধ পাহাড়ে আছেন তাহার আহার হয় নাই এবং 
কাপড়ও তাহার কাছে নাই কেবল মাত্র একখানি ছেঁড়। চাদর আছে। 
সেই কথা শুনিয়া বাবু মহাজনগণ একমন ময়দা, চাল, ডাল, 
দ্বত, ছোলা, গুড় ইত্যাদি তাহার নিকটে পাঠাইয়। দিলেন। শিব- 
নারায়ণ সেই সুটিয়াকে বলিলেন, “বাবা, ভুমি যে স্থান হইতে এ 
সমস্ত দ্রব্য আনিয়াছ সেই স্থানে ফিরাইয়া৷ লইয়া যাও। আমি, 
এখানে থাকিব না, এ স্থান হইতে চলিয়! যাইব | সেই লোক ফিরা- 
ইয়।! লইয়। গেল না) এবং “আমার উপর মণিব রাগ করিবেন'-. 
এই বলিয়া! সেই সমস্ত দ্রব্যাদি সেইখানে রাখিয়া সে চপিয়া গেশ। 
শিবনারায়ণ একজন সাধুকে ডাকিয়া বলিয়। দিলেন যে এখানে এই 
সমস্ত দ্রব্য আছে, তোমাদের খাইতে ইচ্ছা হয় তো লইয়া যাও, 
আমি এখন ঝুনাগড়ে খাইতেছি। শিবনারায়ণ এই বলিয়া! পাহাড় 
হইতে নানিয় ঝুনাগড় গেলেন। ঝুনাগড় হইতে সুদামাপুরের সমস্ত 
অবস্থ! দখিয়া সেখান হইতে দ্বারকাধামে উপগ্িত হইবেন। 
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দ্বারকাতে যেখানে কৃষ্ণ ভগবানের পাথরের মূর্তি আছে সেই 
মন্দিরে যাইয়া! শিবনারায়ণ পাঁঙাদিগকে বলিলেন-_-“আমি কৃষ্ণ তগ- 
বানকে দর্শন করিব, আনাকে দর্শন করাইয়। দাও" একজন পাগ্ডার 
রূপার খড়ম পায়ে ছিপ, তিনি বলিলেন কৃষ্ণ ভগবানকে প্রণাষী 
স্বরূপ ২০ টাকা দাও তবে তুমি দর্শন করিতে পাইবে। শিবনারায়ণ 
বলিলেন, “তুমি বলিতেছ থে আগে ২ টাকা প্রণামী দাও তবে 
কৃষ্ণ ভগবানকে দর্শন হইবে। ধাহার নাম কষ তগবান অর্থাৎ যিনি 
পুর্ণ পরত্রহ্ম জ্যোতিঃস্ব্ূপ তিনি জগং চরাচরকে তোগ্য বস্তু 
দিতেছেন এবং পালন করিতেছেন, তাহাকে আমরা মনুষ্য হইয়া 
ফি দিব, আমাদের কি আছে, আমর. কি উত্পন্ন করিয়াছি যে 
তাহাকে সেই বস্ত দিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিয়া তাহার দর্শন পাইব। 
আমর! একটা তৃণ ঘাদ উৎপন্ন করিতে পারি না ও আমর! 
অহংকার করিযে এই বসব আমার, ইহা আমি ঠাকুরকে অর্থাৎ 
পরমেশ্বরকে দিতেছি । এটা আমাদের বলিবার এবং বুঝিবার ভুল। 
আপনার! দিবারাত্রি সেই ঠাকুরের কাছে থাকেন এবং পুরা পাঃ 
করিতেছেন, তবুও আপনাদের ভ্রান্তি অন্ঞানত। লয় হইতেছে না, 
এবং তৃষ্ণারও নিবৃত্তি হইতেছে না, বরঞ্চ তৃষ্ণা) এবং অজ্ঞানত। উত্ত- 
রোত্বর প্রবল হইয়া উঠিত্েছে 

তথন সেই পণ্ড রাগ কত্বি্না বলিল, “তুই কে, যে মামাকে 
জান শিক্ষা দিতে আনিয়াছিন, দর্শন করিতে আদমিপ্নাছিদ ন! আমাকে 
জ্ঞান শিক্ষা দিতে আপিয়াছিস? দর্শন করিস তো টাকা .দে নতুব! 
এখান হইতে চলিয়! যা।»; ণ 

_ শিবনারায়ণ মনে মনে বগিলেন, এত জ্ঞানের কথা বলিলাম, 
কিন্ত তৃষ্ণার জন্য ইহার! জড় হইয়া আহে, একটিও সত্যভাৰ গ্রহণ 
করিতে পান্রিল না। যেমন ইহারা জড়কে ইষ্টদেব বলিয়। মানে 
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ছাদের তো সেইরূপ বলহীন শক্তিহীন তেজহীন বুদ্ধি হইবেই। 
শিবনারায়ণ সেই পাগ্ডাকে বাঁললেন, গ্যাহার কাছে পয়দা ন। 
থাকিবে সে কিন্পে দর্শন পাইবে? পাগ্ার1 তাহ! শুনিয়া বলিল, 
“যাহার কাছে পয়দ' ন। থাকিবে দে দর্শন পাইবে না1, 

শিবনারায়ণ বলিলেন, “আমার নিকটে তো পয়সা নাই, 
ভবে কি আমি দর্শন পাইব না?" পাণ্ডার। বলিল, “বিন! 
পয়সায় দর্শন পাইবি ন11” শিবনারায়ণ বলিলেন, “এইখানে মান্দ- 
বরের মধে। যে কৃষ্ণ তগবান আছেন, তাহা! পরের না কাঠের ন। 
কোন ধাতুনিশ্শিত ন। মুন্তিকার? যদ্যপি পাথর কাঠ অথবা ধাতু- 
নির্মিত কিম্বা মুত্তিকার হয় তাহা! হইলে তো নমন্ত পৃথিবীর মধ্যে 
উহা আছে, তোমাদের এখানে দর্শন করিবার প্রয়োজন কি? 
পৃথিবীতে যত তীর্থে মন্দিরের মধ্যে প্রতিমা নির্মাণ করা আছে, 
তাহ কোন খানে মৃত্তিকা, কোথাও প্রস্তর ও কোথাও ধাতু ইত্যাদির 
বাঁধা নির্শিত। এই প্রস্তরাদি ক্যভীত কোন মূর্তি নির্মাণ 
হইতে পারে না। যদ্যপি ইহা বাতীত অন্ত পদার্থের হয়, তাহা 
কেবল মাত্র অল্প মময়ের জন্ত । বরফেও মূর্তি নির্মিত হইতে পারে। 
এই সকল ধাতুর মধ্যে এই কুষ্চ ভগবান কোন ধাড়ুর? তিনি 
নিরাকার ন! সাকার ব্রহ্ম? যদ্যপি সাকার ব্রহ্ম হন তাহা হইলে ত 
এই সমন্ত সাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ আছেন যথ1 পৃথিবী, জল, অগ্নি, 
বায়ু, আকাশ, চন্ত্রমা এবং হৃর্য্যনারায়ণ। বল দেখি ইহার মধ্যে 
কোনট। কৃষ্ণ ভগবান এবং কোনটাই বানা, অথবা ইহার সমষ্টিই 
কুষ€$ ভগবান? বদ্যপি নিরাকার ত্রন্ধকে তোমরা কৃষ্ ভগবান 
বল, ভবে তোমাদের নিরাকার ত্রদ্ধ কু ভগবান কোথায়? 
তাহার স্বরূপ কি 1--আমাকে দেখাইয়া দাও এবং বুঝাইয়। দাও 1 

তখন একজন পা অন্য একজন পাগ্ডাকে বলিল সে। “এ 


(86:11. 
 বেটাকে কেন উপায়ে এখান হইতে তাড়াইনা ৪13, নডবা কোন 
ধারী ধদি এই সকল কথা গুনে তাহা হইলে পকল যাত্রীই এই কথা 
| বুঝিয়। ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; এবং আমাদের রোজজগারও বন্ধ 
. হইবে ।” পাঁণ্ডারা এই পরামর্শ করিয়া শিবনারায়ণকে সেখান হইতে 
.. তাড়াইয়া দিল। শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন “দেখ অর্থলোতের 
জনা ইহার। জড় পাথরকে চেতন বলিয়া! পূজা করিতেছে, সকলকে 
করাইভেছে, এবং প্রত্যক্ষ চেতন কৃষ্চকে তাড়াইয়। দিতেছে। 
ইহারা কি নির্বোধ !” 

যেখানে যাত্রীদিগকে ছাপ দেয় শিবনারায়ণ, সেইস্থান যাইয়া 
দেখিলেন যে, চারিদিকে যাত্রীরা এবং পাগারা ও কোম্পানির 
তরফের লোক নকল বসিয়া আছে। কোম্পানর লোকের! যাত্রীর 
নাম ও কত যাত্রী আদিল এবং কত পরসা টাকা আদায় হইল, 
তাহার হিসাব নিত্য নিত্য সরকারে দাখিল করে। বাত্রীদের নিকট 
হইতে যত টাকা আপার হইত নকল তীথেই কোম্পানি তাহা 
ংশ পাইতেন। শিবনারাঘ়ণ মনে মনে বলিলেন যে, এত কষ্ট 
গাইয়৷ যাত্রীরা এই তীর্থে আমে এবং টাকা পদ্বসা অনর্থক ব্যয় 
করিয়া যায়! 

সেই যাত্রীর! যেখানে বদিয়। আছে, সেই খানে মগ প্রজ্লিত 
করিয়। তাগ্রের এবং লৌহের তপ্ত ছাগ লইয়] মেই মকল যাত্রীদের 
ইন্তে শীন্ত শীঘ্র লাগাইয়া দেয়। কত যাত্রী ছাপ লাগাইবার সময় 
কাদিতে থাকে, কত ধাত্রী ভয়ে উঠিয়া যায় এবং কত ধাত্রী কষ্ট 
সহ করিয়া ছাপ লয়। এই ছাপ দেখিলে কলে বপবে থে; 
. ইনি দ্বারকায় গিয়াছিলেন। 

 শিবনারায়ণকে পাণ্ডারা বলিল যে “তুমি পয়সা দাঁও ও ছাপ 
লও), শিবনারাযণ বলিলেন "মাদার কাছে একটীও পরসা নাই 
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থে আঁদি ছাপ লইব।" পাগারা বলিল, “যদি তোর কাঁছে বেশী 
পয়মা না থাকে, তবে ছুই আনা পয়স৷ দে তোকে ছাপ দিব।» 
শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমার কাছে একটাও পয়লা নাই এবং 
আমি ছাপও লইব না।” পাখার বলিল “তুই যদি ছাপ লইদ 
তো! মরিলে তোর মুখাগ্রি করিতে হইবে না।” 

দ্বারকাতীর্ঘের পাগাগণ শিবনারায়ণকে ছাপ দিতে চাচার শিব- 
নারায়ণ বলিলেন, “এই স্থূল শরীর কি অপরাধ করিয়াছে? কেন 
অনর্থক তাহাকে ছাপ দেওয়1। স্থূল শরীরকে ছাপ দিলেবান' 
দিলে আমার স্ক্ম শরীরের কি ক্ষতি বৃদ্ধি? যদ্যপিস্থল শরীরে 
ছাপ দিলে মুক্তি হয় তাহা হইলে ঘোড়া, গরু গ্রন্থতি যে সকল পঞ্জ- 
দগকে ছাপ দেওয়া যান তাহারা সকলেই ত মুক্ত। অনর্থক 
তোমরা কেন ভ্রমে পতিত হইতেছ ও প্রজাদিগকে ভ্রমে ফেলিয়া 
কষ্ট দিতেছ। ধাহার নাম কৃষ্ণ ভগবান অর্থাৎ ধিনি পূর্ণ পরত্রন্ধ 
জ্যাতিংস্বরূপ গুরু, তাহাতে যাহার তক্তি শ্রদ্ধা নিষ্ঠা মাছে তাহার 
হল শরীরে ছাপ লইবার প্রয়োজন কি? জ্ঞান্রূপ ছাপ অন্তরে 
বাহিরে লাগান আছে। যে বাক্তি পুর্ণ পরত্রঙ্গ জ্যোতিঃস্ববূপ 
হইতে বিমুখ হইবে সেই বাক্তিই এই ছাপ লইবার ইচ্ছা করিবে ।” 

শিবনারায়ণ দ্বারকানাথের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া সগুদ্র পার 
হইয়া কচ্ছ ভূজ দেশে উপস্থিত হইলেন। কচ্ছ ভুজ হইতে 
আন্দাজ ৩০। ৪, ক্রোশ দূরে নারায়ণ সরোবর তীর্ঘ। সেই পয়ো- 
বরে যাত্রীরা ঘাইর়া ম্লান করে এবং বক্ষ£স্থলে ছাপ লয়। উহার 
পরিবর্তে পাগারা মূল্য গ্রহশ করে। একজন পাণ্ড! কোন যাত্রীর 
নিকট হইতে অন্য অন্য পাও অপেক্গ! এক পয়লা বেশী পাইয়াছিল। 
ইহাতে অন্য পাপগ্ডারা বলিল, “ভুমি এক পনসা বেশী পাইয়া 
তাহা হইতে মামাদিগাক ভাগ দ181” 


ধ 


1৬৬) .. 


সেই পাঁওা বলিল, “তোমর! যখন বেশী পাইবে আঁমাকে ভাগ 
দিওনা। এক পয়সা এখন কি করিয়| ভাঙ্গাইব ?% 

অপর পাগ্ডারা একথা গ্রাহ্হ করিল না, তাহার! বলিল--“ 
পয়সার কড়ি ভাঙ্গাইয়া আমাদিগকে অংশ করিয়া দাও” 

সে তাহাতে রাজি না হওয়ায় তাহার সহিত অন্ত নকলের ঝগড়া 
বাধিল। গালাগাপি হইতে আরম্ভ করিয়! ভ্রমে সকলে মিলিয়া 
তাহাকে মারিতে আরম্ভ করিল। মারিতে মারিতে সেই পাগ্ডাকে 
অজ্ঞান করিয়া ফেলিল এবং পয়সা কড়ি বাহা কিছু তাহার কাছে 
ছিল মে সমস্ত কাড়িয়া লইল। শিবনারাযণ এই সকল অবস্থ। 
দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, ধাহারা নারারণ সরোবরে দিবারাত্র 
বাস করিতেছেন এরং পুজা ও স্নান করিতেছেন তাহাদের তো 
এই অবস্থা, এককড়া কড়ির জগ্ত তাহারা মনুয্ুকে হত্যা করিতে, 
ছেন। ঘাত্রীরা আদিলে তাহাদের না জানি কি অবস্তাই ঘটে। 
জ্যোভিঃম্ববূপ ঈশ্বরের নাম নারায়ণ সরোবর তাহা থে বানি শান 
করিবেন তিনি সদা নুক্ত আনন স্বরূপ গাকিবেন। বগঃস্থলে ছাগ 
লইবার অর্থ, বিরাট পরব্রঙ্গের আকাশগ্ধপী বঙ্গঃছুল মধ্যে চন্দ্রা 
হুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃ-হুরূপের ছাপ দিবারাতি গ্রকাশফান আছে। 
এই জ্যোতিমু ঈশ্বরের ছাপ রাজা প্রজাদিগকে বক্ষঃস্থগে অর্থাং 
ছাদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি পৃর্বক ধারণ করা চাই, তাহা হইলে সকল ভ্রম 

কষ্ট নিবারণ হয়। 
| পরে যেখান হইতে শিবনারাগণ ভ্বাহাজে সনুদ্র পার হইয়] 
 দিন্ধুদেশে করাচি বন্দর সহরে যাইেন। সেখান হইতে নগর ঠাট্টা 
নামে এক গ্রামে যাত্রী করিলেন। এই সাধু ল্যান ধালীগণ গ্রাম 

হইতে জল ও পাথেম্ন দ্রব্যাদ লইরা এমহথার সঙ্গে উষ্টের পুষ্টে 
| চড়িয়। হিংলাজ ভীর্থ দর্শন করিতে যায়। নগরঠাট্রা হইতে হিংলাজজ 
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যাইতে এবং আদিতে ১২। ১৪ দিন লাগে, পধি মধ্যে কেবল জঙ্গল 
এবং বাঁলুকাময় মরুভূমি। যদি বা কোন স্থানে দৈবাৎ একটি গ্রাম 
পাওয়া যায় তাহাতে কেবল মুসলমানের বাস। সুতরাং যদি কোন 
যাত্রী জল ও খাদ্যাদি না লইয়া যানন তাহা হইলে কষ্টের পরিসী। 
থকে না। 

হিংলাজ তীর্থে যাইয়। যাত্রীরা কি দশন করেন? সেখানে 
একটা ছোট কুণ্ড' আছে, এবং তাহার নিকটে একটা মুদণমানের 
বুদ জ্ীলোক বসিয়া আছেন। যে দিণন বাদধিগের সেখানে 
পৌছিবার কথা--সেই ধিবপ মেই ধুগ্ধা সেখানে একট! প্রদীপ 
আলাইয়]। রাখে । দিবারাত্র সেই প্রদীপ জলিতে থাকে। মেই 
খানে যাইরা বাত্রার। সানান্তে বিউাতি মাথেন। পরে দেই প্রণীপের 
জ্যোতি দশন, দান পুথা এবং আহারাদি করিয়া আবার সিদ্ুদেশে 
ফিরয়া আইসেন। হিংলাজ তীর্থে যাত্রীগণ বাা বায় করে তাঁহ। 
গর ঠাট্রার মোহান্তের লাভ । কেবল যে গেণো পথ দেখাইয়। লইয়া 
যান ভাহাকে আর সেই মুনগমান বৃদ্দাকে লাভের কিছু ভাগ দিতে হয়। 

শবনারায়ণ কাহারও সঙ্গে যান নাই, একাকী বাইয়া সমস্ত 
দেখিয়া |সন্থুদেশের মধ্যে হারদারাবাদ গহরে আমলেন। হায় 
দারাবার্দ হইতে রোড়শহ্কর সহরে গিয়া দেখিলেন, সেখানে সাত 
ভেলা নামে একটি নদী আছে তাহার মর্ধে একটি ছোট দ্বীপে 
একটা ঘর নিম্মাণ কররা কতকগুলি ভেকধারী সাধু বাস করিতে- 
ছেন। তাহাদের ভেকের সাহত শিবনারায়ণের মিল না হওয়াতে 
মোহানস্তের একজন চেলা তাহাকে তাড়াইয়া দিল। শিবনারায়খ 
নদী পার হইয়া ক্রমে ক্রমে মূলচান মহরে চলিয়! আলিয়। দেখি" 
লেন, যে মলতান সহরের নিকটগ্ক কেল্লার মণদো মুমলমানদিগের 
একটা বড় মস্জিদ মাছে ও কেল্লার নিকটে হিন্দুদিগের একট! 
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মন্দিরও আছে। সেই মন্দির মধো গ্রহ্লাদ, স্ুদাম এবং শ্রীকৃষ্ণের 
ৃত্তি স্থাপিত। সেই মন্দির পূর্বে ছোট [ছল। হিন্দুরা তাহাকে 
বড় করিয়া গড়িতে আরন্ত করায় মুসলমানের তাহাতে আসিয় 
বাধা দিয়! বলিল, ভোমর। বড় মান্দর তুলিও না, যদাপি তোমাদের 
মন্দির বড় কর তাহ! হইলে আমাদের মন্জিদ ছোট দেখাইবে। 
তোমরা আমাদের অপেক্ষা নিকুই, আমরা তোমাদের অপেক্ষা 
উত্কষ্ট। তোমাদের পূজার স্থান ছোট ও আমাদের বৃহৎ হওয়। চাই। 

হিন্দুরা বলিল “যত দিন তোষাদের উপরে ঈশ্বরের কূপ! ছিল 
ততদিন রাজা ভোগ করিয়াছিলে এবং বড় বড় মস্জিদ তুলিয়াছিলে। 
এখন পরমেশ্বর আমাদের টাকা দিয়াছেন আমরাও বড় মন্দির 
তুলিব। এই কথা বলিয়। হিন্দুরা মন্দির তুলিতে লাগিল। পরে 
অনেক মুসলমান একত্র হইয়া মন্দিরে আয়া গরু কাটিয়৷ একটা! 
 কুপেও মন্দিরের মধ্যে ঠাকুরের কাছে ফেলিয়া দিল এবং সেখানে 
যত সাধু ছিল তাহাদিগকে ভয়ানক প্রহার করিতে লাগিল। প্রর্থা- 
রের চোটে সাধুদিগকে অজ্ঞান করিয়া সেখানে যাহা কিছু ছিল 
মুনলমানের) কাড়য়া কুড়িয়া লুঠিয়া লইল। একজন স্ত্রীলোক 
' সেই স্থানের মোহাস্ত ছিলেন, তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য 
মুসলমানেরা অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই স্ত্রীলোক প্রাণ 
রক্ষার জন্য একট অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ 
করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে ধরিতে পারিল না। এই সকল ঘটনার 
কিছুক্ষণ পরে হিন্দুরা একথা শুনিতে পাইয়! গ্রাম হইতে পৌড়িক 
আমিল এবং মুদলমানেরাও অধিক পরিমাণে জুটিয়। আদায় উঠ 
দলে মারামারি হইতে লাগিল। কিন্তু সেই দেশে হিন্দুর ভাগ অ্ভি 
অল্প এবং হিন্দুরা অতি ধীর প্রকৃতি। এজন্য মুসলমানের তাহা- 
দিগকে অত্যন্ত প্রহার করিল। হিন্দ্দিগের মধো হাহাকার রব উত্িগ। 


পরে কোম্পানির পণ্টনের মধ্যে খবর হওয়াতে অনেক হিনুস্থান 
এবং পাঞ্তাবী সিপাহী আসিয়া! মুসলমাঁনদিগকে মার ধর করি 
ভাঁড়াইয়। দিয়। হিন্দুদিগকে রক্ষা করিল। তখন উভয় পক্ষে আদা- 
ল্নতে ফৌজদারী মোকদমা চলিতে লাগিল। ভাগলপুরের মুসল- 
মান নবাৰ এই কথা এনিয়া আপনার রাজ্য মধ্যে গ্রামে সহরে 
হিন্দু প্রজাদিগকে নাণ। প্রকারে কষ্ট দিতে লাগিলেন এবং গরু 
কাটিয়া ,হিন্দুদিগের দোকানে দোকানে টারঙ্গাইয়। দিতে আক্ত। 
দিলেন। নবাবের হিন্দু চাকরদিগের বাদাতেও গোমাংস টাঙ্গাইয়! 
দেওয়া হইল। তাহাতে হিন্দু চাঁকরের। চকচুরী ছাড়িয়া দেশে দেশে 
পলাইতে লাগিল। এসকল কথা শুনিয়। সাহেব হাকিম আসিয়। 
নবাবকে তিরস্কার করিয়া বপসিলেন। “যদি তুমি এই রকম দৌরস্থ্য 
কর তাহা হই,প তোমাকে প্রেপ্তার করিয়া লাহোরে লইয়। যাইয়! 
কয়েদ, করিব”, পরে যেকি কি ঘটনা হইয়াছিল তাহ] শিবনারা" 
এণজানেন না, কেনন। শিবনারাদণ এই পধ্যন্ত দেখিয়া সেখান 
হইতে লাহোর চলিয়া আমিলেন। 

শিবনারায়ণ দ্রামী ঘখন পিদ্ধু দেশ হইতে মলভান প্রতাগমন 
করিতেছিণেন সেই সময় একজন উখ্ধবও মুলভানে আগিয়া 
গ্বামিজীর সহিত একত্রিত হইলেন। তাহার স্বদ্ধে আন্দান্স ৩০1 ৩৫ 
সের ওজনের বহু সংখ্যক ধা ও প্রস্তর নিশ্মিত ঠানুর এবং তদ্বযতীত 
তাহার প্রয়োজনীয় বামন ও বস্ত্র ইত্যাদি ছিল। সেই সকল দ্রব্যাদি 
ঘাড়ে করিয়া তিনি দেশে দেশে পর্ঘ্টন করিতেন। সেই ছুঃখ 
দেখিয়। শিবনারায়ণ ভাহাকে সৎ উপদেশ দিতে লাগিলেন | কহি- 
(লন) হে মহাত্মা কমি শুন এবং গম্ভীর ও শান্তভাবে বিচার করিয়া 
দেখ, তুমি যে ভেক ধরিয়াছ সেটা বোঝা ফেলিবার জন্য না বোঝা 
ধারণ করিবার জনা? 


( ৭* ) 


*. সাধু বলিলেন, হা, বোঝা ফেলিবার জন্য ধারণ করিয়াছি । 

শিবনারায়ণ বলিলেন, তবে তুধি অত বোঝ। বহিয়া কেন কষ্ট 
পাইতে । উহার মধ্যে ঘা কিছু নিতান্ত দরকার, তাহাই কেন 
রাখ না । 

সাধু বলিনেন মহাঁধাজ আমার বাবহার্ধ্য গাল গেলাম বাটি লোটা। 
কাপড় হত্াাদি ইহাতে আছে। আর গুরু আমাকে বে সকল 
ঠাকুর দিয়াছেশ তাহা এবং বে তীর্থে গিদ্ধাছি সেইথানে যে ভাল ভাল 
ঠাকুর পাইয়াছি তাহাও রঃ ঢাতে আছে । এখন গুরুদ্বারে থাইব এবং 
এই স্কণ ঠাকুর তাহাকে দিব। 

শবনারায়ণ বলিলেন, গুরুকে সকল তীথের ঠাকর দিবে ইহা 
ভাল কথা। কিন্ত ধিচার কার্ণর। দেখ ঠাকুর কি ধস্ত এখং তুমি 
কিবস্ত। আর তাঁমিকি বস্ত হইয়] তম কোন্‌ বঞ্ত ঠাকুরকে পুজা 
করিতেছ। এই আকাশের মধ্যে এবং তোমার ভিতরে পাহিরে 
তোম! হইভে কোন শেষ বস্ত আছেন? আপন হইতে থে প্রেষ্ঠ 
হয় তাঁহার সংগ্রহ কারতে হয় এবং তাহাকে পুজা করিতে হয়, 
কারণ তিনি জ্ঞান দিবেন, ইহাতে তুমি মুক্ত স্বপ হইয়া পরমা 
নন্দে আনন্দদপ এ আর এই যেবস্ত ওম ঘাড়ে করিয়া 
হিয়া কই পাইতেছ ইহা তো পিন্টল, তার এবং পাথর, ইস্থাকে তে 
ঈশ্বর কেধল তোমাদের কাব্য নিরাখের জঙ্তই নিন্মাণ করিয়াছেন । 
তোমা অপেক্ষা ইহারা খে, না ভূমি ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? তুমি 
সং অসং সকল বপ্তুক বিচার কাঁপতে অতএব তুনি মঙকে 
ধারণ কর এবং ভক্তি প্রীত কর তাহা হইলে তান ভ্ঞান পাহয়। 
মুক্ত স্বরূপ থাকিবে। 

সাধু বলিলেন, মহারাজ, আমি এই ধাতু পাথরে ভগবানকে 
কল্পনা কাঁরয়। পুজা কৰিতেছি। শিবনারায়ণ বলিলেন, হে সাধুং 


(৭১ ) 


ঘথন তুমি এই জড় পদার্থে ভগবানকে বিশ্বীস করিয়! পুজ| করি 
তেছ তথন তুমি বিচার করিয়! দেখ যে তুমি প্রতাক্ষ চেতন 
যোগকলাম্ন পূর্ণ মাছ--তূমি আপনার অগ্তরে তাহাকে না বিশ্বান 
করিয়া উন্টা! ধাততে বিশ্বাস করিতেছ! যখন ধাতু জড় পদার্থে তিনি 
আছেন তখন ভোমাতে কেন তিনি নাই? আপনার মধ্যে বিশান 

রিয়া তাহাকে ভক্তি প্রীতি কর। 

৮৯৬৪ আমি যেমন ঈশরের স্বরূপ জড় পদার্থও তে। 
তেমনি ভগবানের স্বরূপ? তধে তাহাতে পুজা করিপে কিদোব ? 

শিবনারায়ণ বলিলেন, তাহা বটে, মহ বস্ত্র দৃশ্যমান আছে 
সকলই তো তাহার স্বরূপ এবং ভুমিও তো তাহার স্বরূপ । |কন্তু, 
ব্চার করিয়। দেখ, বাদিও? গঙ্গাজল ও নদ্দামার জল স্বরূপে একই 


খাইতে শি টি গলে নানা প্রকার রোগ ইন্টাদি ধা 
মার গপ্দাজলে তোমার গিপাদ। নিধৃদ্ধি কারগা ভোমার শরীর অল 
দুস্থ রাখিবে। মাটি, অন্ন ও বিঠা একই পদার্থ, ভাই বিয়া কি 
তোমাকে আদি মাটি ও পিঠা আহার কারতে পলির, না অন্ন মাহার 
করিতে বলিব? মুখ, চোর ডাকাইত ও পগুহ মহাস্মা স্বন্ধূপে 
কই, কিন্ত ভাই বলিয়া] মূর্থ, চোর ডাকাইতের মতন ছূর্ম,দ্ধি না 
জ্ঞানী প্ডিত ও মহাম্বাদগের হ্যায় সংবুদ্ধি প্রার্থনীয়?_ আর 
প্রত্যক্ষ বিচার করিগা দেখ তোমার শান্ত বেদে সাকার ত্র্ধ 
পরতাক্ষ আছেন। ইহাও লেখা আছে আদ্মা নিগুণ জ্যোতিঃঙরূপ 
এবং কুর্যানারাহণ বিরাট বু ভগবানের নেত্র ও চন্্রদাজ্যোতি মন, 
আকাশ হদর, বযু প্রাণ, জগ ঠাহার নাড়ি ও পৃথিণা ঠাই [হার চরণ। 
এখন ভাবিষ্না দেখ, যখন প্রতাক্ষ তোমার দাকার রঙ্গ, আছেন 
তখন তুমি ইহাকে পূজ। না কারি কাছাকে ভাবন। কৰিভেছ? 


(৭২), 


কল শাস্ত্রে প্যান ধারণার স্থানে এই তেজোমর় জেোতিঃ রূপ কে 
ধারণ করিতে লেখা আছে। অতএব এই তেজোময় জ্যোতিংস্বরূপকে 
ভমি. প্রেম তক্তি দ্বারা ধ্যান ধারণা কর। এঁ তেজ জ্যোতি 
ভাবিতে ভাবিতে যখন তুমি এক স্বরূপ হইয়া যাইবে, তখন সহজে 
তুমি নিগুণ পরব্রন্দে লয় পাইয়া আনন্দরূপ থাকিবে । এই 
(তেজোমর জ্যোঃতিম্বরূপ জগতের আম্মা গুরু মাতা পিতা ইহাকে 
শ্রদ্ধা তক্তি না করির! নরক তোমর! দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই 
তেছ। মিশ্যা পদার্থে আসক্ত হইয়া বলহীন হইয়াছ। যেনামে 
উপাপন। কর না কেন কিন্তু এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে ধারণা 
(করিয়া উপাপনা কর। আপনার স্বরূপ এনং আপনার ইষ্টগুর 
অর্থাৎ পূর্ণ পরক্রহ্থ “জ্যাতিঃম্বরূপ গুরু একরূপ ভাবিদ্বা ধ্যান ধারণা 
(কর। যেরূপ পিতাপুত্র ভাব। পিতা হইতে পুর জান্ম এবং স্বরূপে 
৷ একই, তপি স্ুপাজ পুত্র কন্যার ধন্ম এই যে মাতা পিতাকে ভক্তি 
প্রেম করা ও ঠাহাদের আজ্ঞা পালন করা। 

শ্রাবৈধব সাধু বলিলেন, ঠিক বলিতেছেন, মহারাজ । এরূপ আর 
একজন পরমহংন বলিয়াছিলেন কিন্ত আমার বিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু 
আপনার বগগাতে আমার নিষ্ঠা বিশ্বাস হইয়াছে যে এই আকাশের 
মধ্যে জ্যোতিঃন্বরূপ ছাড়া আর তো কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। 
ইন্টীকে না বিশ্ান করিয়া! বৃথা ভ্রমে পতিত হইয়া বেড়াই। 
অতএব আপনি আমাকে রুপা করিয়া কিছু দিন সঙ্গে রাখুন, 
তাহাতে আমার অক্ঞানতা দূর হইবে । এত দিন এই যে সব পাথর 
ও ধাতু নিশ্মিত ঠাকুর লইয়া বেড়াইতেছি ইহা এখন আমি কি 
কারব ? অনর্থক এত'দন মামি বোঝ। বহিয়া! বহির। কষ্ট পাইতেছি। 

শিবনারায়ণ বলিলেন, মস্ত'ষামী তোমার অন্তরে প্রেরণা করিয়। 
মাচ] ভামাকে বখস কবান তাহাই ভুমি কর । 
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সাধু বলিলেম, মহারাজ, আমার তো এই বিশ্বীম ও বিটি 
মাদিতেছে যে ইহার মধো ভাল ভাল পাঁধরের ঠাকুৰ যা! আছে লে 
শ্লকল এই পুকুরে ফেলিয়া দি। 
 শিবনারায়ণ বলিলেন, যাহা তোমার মনে আইসে তাহাই কর। 
মাধু এই কথায় কয়েকটা মৃত্তি রাখিয়া! আর মকলগুলা পুকুরে 
ফেলিয়া! দিলেন, এবং পাকার ব্রহ্ম সর্যযনারায়ণ ও চত্ত্রমা জ্যোতিং- 
্বূগের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইলেন। কিছু দিন পরে সাধু 
'শিবনারায়ণকে বলিলেন যে এই কয়েকটা পাথর যাহ! লইয়া বেড়া - 
ইতেছি তাহাতে বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছে। যখন আমায় প্রত্যক্ষ 
লাকার জ্যোতিঃস্বরূপ আছেন তখন অনর্থক আমি কেন এই গুপি 
বহিয়! মরি । কাপড়ে বাঁধিয়া এ সকল গাছে ঝুলাইয়। দি, যাহার 
ইচ্ছা হয় লইয় যাইবে। 

পর সাধু তাহাই করিলেন এবং নিতান্ত আবশ্ঠকীয় জিনিস মাত্র 
রাখিয়া থাঁল ঘটা কাপড় প্রতি শ্রন্ত যে দকল বোৰা ছিল তাহাও 
ক্রমে ক্রমে বিতরণ করিতে লাগিলেন। পরে শিবমারায়ণকে কর 
যোড়ে বলিলেন যে আপনাকে কোটি কোটি দণ্ডবৎ গ্রণাম করিতেছি। 
আপনি এই মহাজাল হইতে আমাকে বাহির করিয়াছেন। এখন 
এই আশীর্বাদ করুন যেন সর্বদ। পূর্ণ পরত্রহ্ম ্যোতিংন্ববূপ গুরু 
মাতা পিতাতে ভক্তি প্রেম থাকে এবং উনি তিন্ন অপর পদার্থ 
আমার হৃদয়ে না ভামে। 

শিবনারায়ণ তাহাকে এবং তীহার কুল ও দেশকে ধন্যবাদ দিয়া 
কহিলেন, পূর্ণ পরব্রন্ধে যখন তোমার এরূপ প্রেম হইয়াছে ইহা 
হইতে অধিক সৌভাগা আর কি আছে? | 

শিবনারার়ণ লাহোন্স হইতে ঘুশুরি পাহাড়ে যাইয়া পাহাড়ের 
উপরে এক গাছের নীচে বপিয়া মাছেন ও বৃষ্টি পড়িতেছে এমন 
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সময় একজন শীথ আঙিয়। তাহাকে জলে ভিজিতে দেখিয়া! বলিল, 
“মহারাজ আপনি কে,কেন এখানে বসিয়া ভিজিতেছেন, গ্রামের 
মধো যাইয়া কোন ঘ্বরের মধ্যে বন্থুন।” শিবনারায়ণ বলিলেন, 
«আমি বন্য জন্তু, আমাকে গ্রামা জন্রা স্থান দিবে না। দেখিলেই 
বিরোধ ঘটিবে 1” শীখ বলিল, “মহারাজ আপনি আমার সহিত 
আস্গুন, একজন উদাসীন মহাস্রার স্থান আছে, সেখানে আপনাকে 
রাখিয়া দিব, সুথে স্বচ্ছন্দে রাত্রি যাপন করিবেন ।” শিবনারায়ণ 
তাহার মহিত বাজারের মধ্যে যে সাধুর স্থান আছে সেখানে উপস্থিত 
হইলেন। সাধুদ্িগকে বলিয়! দেওয়ায় তাহারা শিবনারায়ণকে 
থাকিবার জন্ স্থান দেখাইয়া! দিলেন। শিবনারায়ণ কিছুকাল বসিয়! 
থাকিয়৷ পা ছড়াইয়। শয়ন করিলেন। তাহাতে সেইখানকার এক- 
জন সাধু মহান্সা শিবনারায়ণকে গালি দিয়া বলিলেন “বেটা 
ওদিকে মহাআ্সার সমাধি (কব্বর) আছে।” শিবনারায়ণ সেদিক 
হুইনডে পা! ফিরাইয়| অপর দিকে রাখিলেন। সেই মহ্াম্তা বলিঞ্লেন, 
“বেটা দেখিতে পাইতেছিস না, ওদিকে ষে গ্রন্থ সাহেব আছেন।” 
নানকক্কৃত ধর্ম উপদেশের পুস্তকের নাম গ্রন্থ সাহেব। শিবনারায়ণ 
অন্য দিকে পা ছড়াইয়] গুইলেন। সাধু বলিলেন, “ওদিকে মোহান্ত 
সাহছের বিবার সিংহাসন আছেন। তুই বেটা কোথাকার বোকা, 
দেখিতে পাস্‌ না?" শিবনারায়ণ সোদক ইইতে পা ফিরাইয়া 
অপরদিকে রাখিলেন। তখন সেই সাধু রাগ করিয়া মারিতে উঠি- 
লেন। বলিলেন, “টা তুই দেখিতে পাইতেছিস্‌ না ওদিকে গ্রন্থ 
লাছেবের চৌকি আছেন। এ চৌকিতে রাত্রি ১০টার পর গ্রন্থ 
সাহেবকে শয়ন .করাইতে হয়, বেটা এখান হইতে ওঠ, এখান 
হইতে দূর হইয়া যা” শিবনারায়ণ বলিলেন, “ভাই বল পাট! 
কোথায় রাখিব, ঈাড়াইয়া থাকব না পাটা আাকাশে ভুলিব! 
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তোমরা কোন্‌ দিকে পা করিয়। শয়ন কর?” সাঁধু বলিলেন, «বষ্টা" 
আমার সহিত তর্ক করিতেছিস্‌। আমরা ঘখন গ্রন্থ সাহেবকে এন্রি ক. 
হইতে ওদিকে চৌকির উপরে শরন করাইয়া দিই তখন এদিকে, 
আমরা পা করিয়া ই 1” শিবনারায়ণ বলিলেন, “বেস্‌ তোমর। 
গেই প্রকারে শয়ন কর তার পর আমি শুইব।৮ শিবনারায়ণ মনে 
মনে বপিতে লাগিলেন যে ইহারা নিরাকার পূর্ণ পরবরক্ধকে' 
মানে, কিন্তু এমন জড়ভূত পশু হইয়া আচে যে এবিচার নাইধে 
নিরাকার পরব্রঙ্গ কোন স্থানে আছেন এবং কোন স্থানে 
নাই, কোন্‌ দিকে আছেন কোন্‌ দিকে নাই, এবং কোন্‌ বস্ততে 
আছেন, কোন্‌ বস্ততে নাই। তিনি পায়ের মধ্যেও আছেন এবং 
গ্রন্থ সাহেব অর্থাৎ পুস্তক কাগজ কালীর মধ্যেও আছেন। উত্তম. 
মধ্যম সকল স্থানেই তিনি পরিপূর্ণ আছেন এবং সকলই ভিনি 
এই ভাব না বুঝিয়! ইহার! পশুতুপ্য হইয়া! আছে। প্রতাক্ষ চেতনকে 
এদিক ওদিক পা করিতে দিতেছে না। পুস্তক কাগজ কালী এবং 
মুত দেহ যাহাকে পুতিক্কা। রাখাতে মাটি হইয়া গিয়াছে এই সকল 
মিথ্যা বস্তকে শ্রেষ্ঠ গুরু বলিয়া মান্ত করিতেছে, এবং প্রতাক্ষ সত্য 
যে চৈতনা, যিনি সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন স্কাহাকে ত্বণ! 
করিয়া অপমান করিতেছে । এই জন্যই রাজ] প্রজা এবং সাধুর! 
বলহীন ভেজহীন শক্তিহীন হইয়া সকল বিষয়ে পরাধীন হইয়। 
আছে, কষ্টের পরিসীমা! নাই এবং তাহাতেও জ্ঞান হইতেছে না, 
অহংকারে মন্ত হুইয সকলে পশ্ুবৎ হইয়া আছেন। কিন্ত কি 
করিবেন কেহ স্ববশে নাই। নেত্র থাকিতেও অন্ধকার ঘরে কিছুই 
দেখিতে পাওয়া! যাঁয় না, এইরূপ অক্ঞানাবস্থ। থাকিলে কিছুই বোধা- 
বোধ থাকে না ও কিছুই দেখিতে পায় না। পুর্ণ পরব্রহ্ম গুরুকে 
চিনিতে পারে না এবং মাপনাকে ও জানিতে পারে নাষে মামি কে? 
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 গররে দেখান হইতে শিবনারায়ণ এ প্রকার অপর এক উ্লাদীন 
সাধুর স্থানে গিয়! দেখিলেন যে সেখানকার মহাদবা! এন্ব সাছেবের 
সম্ুথে একটী কলদী পুতি! রাখিয়াছেন এবং সেই কলদীর তায় 
একটা ছিদ্র করিয়া! একটা মরু নর্দামার সহিত যোগ করিয়া দিয়া 
ছেন। কলসীটী মাটির ভিতর এরূপ ভাবে পৌতা যেন কেহ সহজে 
আসল ব্যাপার ন| জানিতে পারে। কলদীর মুখে একটা তাস 
পাত্র মাটির উপর বসান আছে। দেই ঘটিরও তলায় একটা ছিদ্র। 
সেই ছিদ্র সহজ বন্ধ করিবার জন্য এরূপ উপায় করিয়াছে যে কেহ 
কোন প্রকারে টের পায় না। যাত্রীরা সেই গ্রন্থ সাহেবকে দর্শন 
করিতে যাইলে গ্রন্থ সাহবের জন্য সরবৎ ও মোহনভোগ লইয়া ষায়। 
মহাত্বার। যাত্রীদের হস্ত হইতে সরবতের ঘটি লইয়া তামার ঘটির 
মধ্যে ঢালিয়৷ দেন। এবং ধাত্রীপ্দিগকে বলেন ষে নিরাকার নানক 
জি খাইয়া ফেলিলেন। মহাত্মা যে যাত্রীকে কিছু ধনী বলিয়া, বোধ 
করেন তাহার কাছে কিছু অর্থ লইবার অভিপ্রায়ে সেই কৌশলযুক্ত 
ঘটার ছিদ্র বন্ধ করিয়া সেই যাত্রীর রবৎ প্র ঘটার মধ্যে ঢালিয়! দিয় 
বলেন, “তোমাতে পাপ আছে সেই কারণে তোমার সরব নিরাকার 
নানক বাবা খাইলেন না। তুমি দশ কুড়ি টাক! গ্রন্থ সাহেবকে দান 
কর তাহ! হইলে তোমার সকল পাপ উনি মোচন করিয়। সরবত পান 
করিবেন ।” যাত্রীরা এই কথা শুনিয়া যথাসাধা ক্ষমতানুসারে দশ পাঁচ 
টাক! দান করে। যখন যাত্রীরা দান করিতে থাকে সেই সময় সেই 
ঘর্টির ছিত্রুটা কৌশলের দ্বার! খুলিয়া দেয় এবং সেই সরবত ঘটি হইতে 
কলসীর মধ্যে পড়িয়া যায় এবং কলপী হইতে নর্দম] দিয়া অপর কোন 
পাত্রে যাইয়] পড়ে। সাঁধু তখন যাত্রিদিগকে ঘটি দেখাইয়া বলেন, 
শেখ নানক বাবা তোমার সরবত থাইয়! ফেলিলেন। তোমার 
অতি সৌভাগ্য” । যাত্রীরা তাহা শুনিয়। বড়ই সন্ধষ্ট হয়। 
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যাহারা মোহনভোগ লইয়] যায় তাহাদের মোহনভোগের উপর' 
, কৌশল দ্বার! তামার হাতের পাচটা অঙ্গুলির ছাপ পড়ে। মহাম্বা 
বলেন, “নানক বাবা তোমার মোহনভোগের উপর ছাপ দিয়া. 
ছেন।” যাত্রীর গুনিযা আপনাকে ধন্য জান করে। ভবে 
ধাত্রীর নিকট টাকা আদায় করিতে হইলে এস্থলেও পুর্বমত 
কৌশল অবলম্বনে প্রথমে টাকা আদায়, তারপর ছাপ। রামঙ্গিং 
নামে একজন শীখ অতি বুদ্ধিমান ছিলেন। বহু দিবস পরে তিনি 
সাধুদিগের এই সকল চাত্ুরী জানিতে পারিয়া অপর ছুই চারি জন 
শীখের সহিত মিলিয়া তাহাদের সেই সকল মিথ্যা চাতুরী তুলিক্া 
দিলেন ও তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, তোমরা পুনরায় 
এরূপ করিও না। সেখানে গুরুমুখ সিং নামে একজন বুদ্ধিমান 
মহাক্সা শীথ ছিলেন। তিনি শিবনারায়ণকে বলিলেন) মহারাজ, 
আমাদের হিন্দুদিগের মধ্যে ভূষাতুর ব্যক্তি যে কত প্রকার ছল 
কটত! প্রয়োগ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছে তাহার সীমা 
নাই, তাহাদের মনুয্যের উপর কিছুমাত্র দয়] ধর্ম নাই। | 

শিবনারায়ণ মস্তরির সকল অবস্থা দেখিয়া মেখান হইতে 
পাহাড়ে পাহাড়ে পুনরান্ন জালামুখী তীর্থে আদিলেন। সেে- 
থানে দেখিলেন যে মান্দরের মধ্যে একটা কুণ্ড খুলিয়া! রাখিয়াছে, 
তাহার ভিতর ছয় সাতটা অগ্নির জ্যোতি জলিতেছে। দেওয়ালের 
চারিদিকে যেরূপ গ্যান জলে সেইরূপ সেই যন্দিরে জ্যোতি জলি- 
তেছে। কোনটার শিখ! অতিশয় গ্রজ্ঘলিত কোনটার বা তদপেক্ষা 
কম। এবং মধ্যে কুণ্ডের ভিতর যে অপ্নিঞ্জ্চোতি জলিতেছে পেই 
জ্োতিতে চারিদিক হইতে আহছৃতি প্রদত্ত হইতেছে। জ্যোতি 
মন্দিরের ভিতরেও আছে এবং মন্দিরের বাহিরেও দেওয়ালের 
নিকটে কোন কোন স্থানে অল্প পরিসাণে জলিতেছে। যাত্রিরা 
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ফোন প্রকার মিষ্টানন লইয়। গিরা ভিতরে দেওয়ালের জ্যোতিতে 
টিপিয়া দেয়। অধিকাংশই পড়িয়া ষায় এবং অল্প যাহ! লাগিয়! 
থাকে তাহ! অগ্রিতে পুড়িয়া যায়। ইহাতে অবোধ লোকের কল্পন! 
করেন যে, হস্তে অথবা কোন পাত্রে কোন দ্রব্য ধরিলে অগ্নির শিখা 
সেই পানের উপর পতিত হইয়া আহুতি ভক্ষণ করেন। কেবল 
এখানে কেন, চরাচর সব্বত্র হইতেই অগ্রিব্রক্ম আহুতি গ্রহণ 
করিতেছেন-ইনিই সূর্যযনারায়ণ চন্ত্রমা মূর্তিতে জাকাশে দিবা- 
রাত গ্রক'শমান আছ্েন। ক্ষ্্যনারায়ণ যংকিঞ্চিং তেজ প্রকাশ 
কৰিলে দেশে দেশে হাহাকার হয়, পৃথিবী জলিতে থকে । 
এবং যখন মুত্র হইতে তে.জর দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া পৃথি- 
বীর উপর বর্ষণ করেন তথন পৃথিনী ও জীব অন্ত প্রভাত শীতল 
হন। 

_শিবনারায়ণ একজন পাগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই' কুগ্ড 
কে খনন করিয়াছেন এবং এই মন্দির কে নর্মাণ করিয়| দিয়াছেন? 
এই মন্দির যে সোণার গিন্টির পাঁত দিয়া ঢাকা আছে তাহাই বাকে 
করিয়াছেন, এই জ্যোতি কি পুর্বকালাবধি জ্লিতেছে না তোমরা 
কোন কৌশল করিয়া যেরূপ গ্যাস জলে সেইরূপ জালিয়। রাখিয়াছ-_ 
আমাকে সত্য বল।” এ পাণ্ডা বড় ধীর ও শান্ত স্বভাবাপন্ন 
ছিলেন। তিনি হাত যুংড়য়া শিবনারায়ণকে বলিলেন) “মহাশয়? 
ইনার অনেক বৃত্তান্ত আছে। পুর্বে অনেক কাও হইয়া গিয়াছে। 
আগে আওরংজীব প্রন্থতি মুসলমান বাদসাহগণ ও মহম্মদ ফকির 
ইত্যাদি অনেকেই অধিকাংশ হিন্দু তীর্ঘের দেব দেবীর প্রতিমূর্তি 
তাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। শান্তর বেদ গ্রঞ্ঠতি লইয়া 
অগ্নিতে পুড়াইয়। দিয়াছিলেন। ব্রাঙ্মণদিগের যক্তোপবীত কাড়িয়া 
লইয়া তাহাদিগকে মুসলমান করিয়া লইতেন। সেই মুসলমান 
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বাঁদসাহরা কাশীতে যাইয়! বিশ্বনাথের মনিরস্থিত বিশ্বনাথমু্তি 
ভাঙ্গিয়া চারি থ্ড করিয়া এক খণ্ড সেইখানকার কুপে ফেলিয়। দেন 
অপর তিন খণ্ড দিল্লিতে লইয়| গিয়া একট মস্জিদের সিঁড়িতে 
অপর একটা আপনার সিংহাসনের সিঁড়িতে আর একট! মক্কা কি 
মদিনার মসজিদের সিঁড়িতে লাগাইয়া দেন, অভিপ্রায় এই, তাহার 
উপরে সকলে জুতা রাখিবে। উহার! বলিত যে হিন্দৃদিগের প্রত্যক্ষ 
দেবতা নাই। এ সকল মিথ্যা। ইহারা মূর্তি নির্মাণ করিয়া পুজা 
করে। ইহাদের দেবতাদের কোন শক্তি নাই। তাহাদের মধ্যে 
একজন মুমলমান বলিল-যে ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র একট! 
প্রজ্লিত অগ্রিদেবতা জালামুখীতে আছেন। তখন সকলে পরামর্শ 
করিয়া বলিল যে চল সেখানে গিয়া দেখি এটা সত্য কি মিথাযা। 
জালানুখিতে তাহারা আসিয়া দেখিল যে অগিজ্যোতি যথার্থ পৃথিবী 
হইত্তে উদ্ধমুখে জলিতেছে। দেখিয়া উহার! বলিল-_-যে পাণ্ডার! 
ডো কোন কৌশলের দ্বারা জালাইয়া রাখে নাই। আমর! 
মাটি খোড়াইয় দেখি যে ইহা কিরূপে জলিতেছে। ভিতরে কোন 
কৌশল আছেকি না। এই বলিয়া মাটি খড়িয়া দেখিল তত্রাচ 
তাহার ভিতর হইতে জলিতে লাগিল-তাহার এইরূপ জ্যোতি 
দেখিয়া লোহার তাওয়! লইয়া সেই জ্যোতির উপর ঢাক! দিয়] 
বন্ধ করির়| দিল-_কিন্তু এইরূপে সাতটি লোহার তাওয়া উপরি 
রািয়াও তাহারা অগ্নিজ্যোতি বন্ধ করিতে পারিল না, পাত্র তে 
করিয়া অগ্রির জ্যোতি উদ্ধমুখে উঠিতে লাগিল। তখন যুমলমান 
বাদসাহ বপিলেন বে হিন্দু “দবহার মধ্যে এক আগর দেখতাই কেবল, 
সকল দেশে প্রজ্মলিত দেখা যাইতেছে, ইহাকে মান্য করা উচিত। 
এই বলিয়! বাঁদসাহ আজ্ঞা দিলেন যে এই ছোট মান্দর ভগ্ন করিয়। 
বৃহৎ মন্দির নিম্মণ করিয়া দাও। মন্দির গ্রস্ত হইল এবং ্ণের 
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দায়! সেই খনির মোঁড়াই করিয়া দিল। কেবল যে পর্য্যন্ত মন্ধষোর 
1ছাত ধায় সেই পর্য্যন্ত প্রস্তর ফাঁক রাখিয়াছে।” 
পাঠকগণ কোন আশ্চর্য্য বোধ করিয়া যেন জলা মুখী তীর্থে যাইয়া 
অগ্নিজ্জোতিকে দর্শন না করেন, কেন ন| সেই অগনিজ্যোতি তো সকল 
স্থানেই দর্শন হইয়া! থাকে । তোমরাও তো নিজ নিজ ঘরে সেই অগ্নি 
প্রজলিত করিয়াথাক,সেই অগ্নি তো তোমাদের প্রত্যেকের শরীর মধ্যে 
আছেন। ষে প্রত্যক্ষ পরম জ্যোতি হুর্ধ্যনারায়ণ চন্দ্রমাতে দ্রিবারাত্র 
জলিতেছেন ও ধাহার তেজ তৈল ঘ্বত সংযোগ ব্যতীত স্বয়ং প্রজলিত, 
. হথর্যানারায়ণ এবং চন্দ্রমা জোতিতে তাহাকে দর্শন করিলে তিনি 
তোমাদের মকল ছুঃখ পাপ মোচন করিস আনন স্বরূপ রাখিবেন। 
শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিন্না দেখিংলেন, বে সকল তীর্থের তো! 
একই রূপ ভাব, তবে আর বদ্রিনারায়ণ যাইবার প্রয়োজন কি, 
সেখানেও তো এইন্ধপ প্রস্তর ও বরফে আবৃত পাহাড়,-:এই 
ভাবিয়া অনথক বদ্রিনারায়ণ না গিয়া জালামুখী হইতে বরাবর দিদ্পী 
চলিয়া আ(সিলেন। দিল্লী হইতে মাড়ওয়ারে পুফররাজ মধ্যে 
উপস্থিত হইলেন। তথায় একটি পুক্ষরণী আছে। সেই পু্রণীতে 
সকলে ম্বানাদি পুণ্যকার্ধ্য করে। পুষ্ষরিণীর পশ্চিমদিকে ছুইট! 
পাহাড়। সেই পাহাড়ের উপর ছুইট' মন্দির আছে। সেই মনিরের 
মধ্য একটাতে সাবিত্রী মাতা ও একটাতে গায়িত্রী মাতা স্থাপিত। 
সাধারণের বিশ্বাসএই, যে ইহারা সকল দুঃখ পাপ হইতে মোচন 
করেন। 

_.. সাবিত্রী এবং গায়ত্রী মাতা শান্্রাদিতে যে বর্ণিত আছেন তাহার 
সার অর্থ এইরূপ; . সাকার ব্রহ্ম অর্থে জ্যোতিঃস্বরূপ স্্যযনারায়ণ। 
তাহারই সাবিত্রী ব্রহ্ম নাম কল্পনা কর! হইয়াছে এবং চস্ত্রমা জোতি 

অন্দর গায়িত্রী নাম কল্পনা করা হইয়াছে। এই জ্যোতিংস্বরূপ ঈশ্বর 
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জীবকে সকল দুঃখ পাপ হইতে মুক্ত করেন। ইহাকে না চিনির 
রাজা প্রজা সকলে কল্িত স্থানে যাইয়। ভ্রমে পতিত হন। 

অনন্তর সেথান হইতে শিবনারায়ণ আঙ্গমেড় আনিলেন। 'আজ- 
গেড় মহরের মধো এক মুসলমান খাঞ্জা সাহেবের কবর স্থান ও 
তাহার এক পার্থে একটি মদজিদ আছে। কবর ঘর ঝাড় লঞ্চন 
ইত্যাদির দ্বার৷ উত্তর রূপে স্থক্জিতি। সেই কবর দর্শন করিবার 
ভন্ হিন্দু মুসলমান অনেকেই এখানে আদেন। খাজা সাহেবের 
স্থানের ফকীররা সেই দেশের চারাদকের রাস্তায় দাঁড়াইয়া! থাকে। 
এখং যে সকল হিন্দু যাত্রীরা পুফরতীর্থ দশন করিতে যান তাহা" 
দিগকে ডাকিয়া মানে আর বলে, “আমাদের এই তার্থ দর্শন 
করিলে তোমরা সকল ফল প্রাপ্ত হইবে।” 

থাজা সাহেবের কাছে যে যাহ! প্রার্থনা করিবেন তিনি সেই 
ফলই. প্রাপ্ত হইবেন শুনিয়া যাত্রীর! খাজ| লাহেবের কবর স্থানে 
আইমে। কৌশল করিয়। সেই কবরের মধ্যে একজন বুসলমান 
বসিয়া থাকে, এবং অপর এক জন বৃদ্ধ যুসলমান ককীর যাত্রিদিগকে 
বলে যে, তোমরা ইহার ভিতরে এক একজন করিয়া হাত দাও, 
এবং ধন অথব। পুত্র যাহ! ইচ্ছ। চাও খোদা ভোনাদগকে তাহাই 
দিবেন। এ দিকে কবরের মধো মে ফকীর লুকাহ্‌য়! বলিয়। থাকে, 
কোন যাত্ী তাহার মধ্যে হাত দিবা মাত্র সেই ব্যক্তি তাহার হাত 
ধরিয়া ভিতরের দিকে টানে এবং বাত্রীও উপর দিকে টানে । ধাত্রী 
দি স্ত্রীলোক হয় তবেবৃদ্ধ ফকীর সেই ছুর্ঘণা স্্রালোককে বলিয়। 
দেয় যে তুমি হাত টানিও ন; খোদা খোদ তোমার হাত ধরিপাছেন, 
তোমার ভাগা ভাল, সুমি যাহা চাহিতবে তাহাই পাইবে। এখন 
তুমি শীঘ্ব দান পুণ্য কর। ১1০ শিকা হাত ধরাই এবং ১* শিক! 
হাত ছাড়াই এই ২৫* টাক] তুমি এখানে দিয়! দ13| খোদা পীত্ 

টি 
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তোঁমার হাত ছাড়িয়া দিবেন। যাত্রী বলেন, ঘে আমার কাছে 
২॥* টাক! নাই। এই ১ শিক দিতেছি হাত ছাড়াইয়া দাও। 
তখন সেই বৃদ্ধ মুসলমান ফকীর বলেন, যে খোদ্‌ খোদ। হাত ধরিয়া- 
।ছন, ১1* শিকাতে হইবে না। বারী কি মার করে কষ্ট পাইতেছে। 
২ টাক দিয়! হাত ছাড়াইয়া লয়। শিবনারায়ণ তাহাদের এই 
ব্যবহার দেখিয়া বলিলেন, বে তোমরা যাত্রিদিগকে কেন অন- 
ক কষ্ট দিতেছ, যাহ! উহার শ্রদ্ধা করিয়া দেয় তাহাই সন্তোষ 
পূর্বক গ্রহণ কর। ইহা শুনিয়া! মেই বুদ্ধ মুসলমান ফকীর শিব 
নায়ায়ণকে বলিল, যে তুমি ফকীর মানস, ভোমার এ সকল কথায় 
গ্রয়োজন কি? তুমি দর্শন করিয়া চলিয়া যাও। এই বলিয়া 
শিবনারায়ণের গলার এক ছড়া ফুলের মাল1ও হাতে কতকগুলি 
ফুল দিয়া বলিল, আপনি এস্থান হইতে যান। 

শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন, মুসলমান ও হিন্দুদিগকে ধিক্‌ 
ঘে আপনার সনাতন ধন জ্োতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া 
ফেবল মৃত কবরন্থানে বিশ্বাস করিয়। পড়িয়া আছে ও তাহাতে 
তেঙ্জরহীন, বলহীন, শক্তিহীন, পরাধীন হইয়া! রসাতলে যাইতেছে। 

শিবনারায়ণ কবরস্থান হইতে বাহির হইয়া দুই এক জনভদ্র 
মুনলমানের নিকটে এই সকল কথা বলিলেন, যে এই মকল বড় 
অন্যায়। সেই ভদ্র জ্ঞানবান মুসলমানের! শুনিয়া বলিল যে মহাশয়, 
আমর! ইহা! তদন্ত করিয়া দেখিব যদি ইহা যথার্থ হয় তাহা 
হইলে বড় লজ্জার কণা--তাহ1] হইলে আমরা গোপনে এই 
গ্রপঞ্চ তুলিয়৷ দিব! আপনি কাহারও নিকট এ কথ প্রকাশ 
করিবেন না। 

সেখান হইতে শিবনারায়ণ গুজরাটা অহমদাবাদ সহর হ্ইয়! 
কাঠিওয়ার দেশে স্ুরথ নগর দেখিয়া বোস্বাই সহরে দমুদ্দ্রর পারে 
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বালকেশর নামক গ্রামে যাইলেন। এ্রগ্রামের শ্মশানে যেখানে 
চিভার উপরে মৃত ব্যজির নামখোদিত প্রস্তর আছে শিবনারায়ণ 
সেই স্থানে সর্বশরীর কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া একট। গ্রস্তরের 
উপর তিন দিবস পড়িয়া রহিলেন। তিন দিবসাবধি কেহই তাহার 
তন্ব লইল না। যাহার মুত দেহ পুড়াইতে আমিত তাহারা বলিত 
যেকোন পাগল পড়িয়া আছে। এই বলিয়া! শিবনারাযণকে কোন 
কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহারা চলিয়া যাইত | শ্শানের অনতি- 
দুরে মাড়োয়ারাদের প্রতিষ্টিত একটা ঠাবুর বাটা আছে। সেখানে 
বৈষ্ণব বৈরাগী সাধুরা বাস কারত। তাহারা প্রতিদিন শিব- 
নারায়ণকে দেখিতে পাইত কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করিত না এবং 
তাহাকে মুর্দফরাস জ্ঞান করিয়া তাহার নিকটেও আগিত না। 
ঠাকুরবাটা ছুইতলা। যাহার! ঠাকুর স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের 
অভিগ্রায় ছিল এই, যে অভ্যাগত সাধু মহাত্মা সেই বাঁটাতে বিশ্রাম 
করিবেন। যে মাড়ওয়ারীরা সেই বাটী প্রস্তুত করাইগছিলেন 
তাহাদের একজনের নাম জুয়াহরমল্‌ আর একজনের নাম শিব 
নারায়ণ এবং মপরের নাম যছুনা দাস। গেই ঠাকুর বাটার তত্বাব- 
ধানের জন্ত একজন জ্ঞানবান ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত নিয়ক্ক ছিলেন। 
অযাচক অভ্যাগত মহায্মা সাধুগণ কোন প্রকারে অন্ন বন্ধের কষ্ট না 
পান, ইহ] দেখা সেই পণ্ডিতের একটা কর্তব্য কার্য ছিল। এইরূপ 
মহাত্বার্দিগকে তিনি অনুসন্ধান করিয়া ঠাকুর বাটাতে আনিয়া তাহা- 
দের সেবা শুশ্রাষা করিতেন । সেই পঞ্ঙিতের নাম জালিরাম পণ্ডিত। 
জালিরাম পণ্ডিত এক দিবস শিবনারায়ণকে দেখিতে পাইয়া এক- 
খানি মাত্র বন্ত্র পরিধান করিয়া শিবনারায়ণের নিকটে গিয়া 
সাইটাঙ্গে গ্রণিপাত করিলেন! শিবনারায়ণ তাহাকে নমস্কার 
করিয়া জিজ্ঞাপ| করিলেন। ডুমি কাহাকে নমস্কার কালে? 
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জালিরাম বলিলেন, আপনাকে নমস্কার করিলাম। শিবনারাঁয়ণ 
বলিলেন, আপনি কে যে শামাকে নমস্কার করিলেন? 

জালিরাম উত্তর করিলেন, হে মহারাজ, আমর! নরাধম, আমর 
বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়। সর্বদ| কাতর হইয়া আছি, আপনাকে 
জানিতে পারি নাই এবং পরমাক্মীকেও জানিতে অপারক। আ- 
পনি কে? আমি কেমন করিয়া চিনিব, কিন্ত এই জ্জানিতে পারি 
তেছিযে আপনি মহায্সা! এবং ত্যাগিপুরুষ, পরমাত্মার জানিত লোক 
এবং আপনি পরমাশ্্া এইরূপ জানিয়]! মামি নমস্কার করিলাম। 

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি যে তুমিও তো সেই ব্ক্তি তোমার 
চিন্তা কি? 

জালিরাম বলিলেন, শাস্ত্রে এইরূপ লেখা আছে বটে কিন্ত 
আপনার মত অভ্যাস করিয়! যদি স্বরূপে নিষ্ঠা হয়, তাহা! হইলে 
জীব কৃতকাধ্য হয়। 

শিবনারাঁয়ণ বলিলেন, যদাপি তোমার স্বরূপে নিষ্ঠা না হইয়া 
থাকে তাহা হইলেও স্বরূপে তুমিই আছ তোমার ভাবিত হইবার 
কোন কারণ নাই। 

জালিরাঁম পণ্ডিত শিবনারায়য়ণকে উত্তর করিলেন, মহাশয় অন্ু- 
গ্রহ করিয়া বলুন আপনি কত দিন এখানে আদিয়াছেন এবং আপ- 
নার আহারের কিরূপ হইতেছে, আপনাকে কেহ দেখিয়াছে কি? 

তাহা গুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি তিন দিবস আসি- 
যাছি। আমাকে অনেকে দেখিয়াছে। কিন্তু কেহই আহারের জন্ 
জিজ্ঞান। করে নাই। জালিরাম পণ্ডিত বলিলেন, কি আহার করি- 
বেন আমাকে আজ্ঞা করুন আমি এইখানে আনিয়। দিই। না৷ 
. হয় ঠাকুরবাটীতে চলুন, সেইখানে আপনাদের জন্য বৃহৎ স্বাটা 
আছে। আপনার ষতদিন ইচ্ছা হয় দোতালায় থাকিবেন। আহা- 
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রাঁদির ব্যবস্থা সেইথানেই হইবেক এবং বড় রড় জ্ঞানী ধনীলো ক" 
আপনার চরণ দর্শন করিতে আমার সঙ্গে মাপিবেন। 

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার ধনীলোকের সহিত কোন 
প্রয়োজন নাই এবং আমার বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ কার- 
বারও প্রয়োজন নাই। যদ্যপি তোঁমার শ্রদ্ধা হইয়। থাকে তাহা 
হইলে কিঞ্চিৎ অন্ন এই স্থানে পাঠাইয়। দিতে পার। 

জালিরাম পণ্ডিত বলিলেন, আমি পাঠাইয়া দিতে পারি এবং 
নিজেও আনিয়া দিতে পাঁর। কিন্তু আপনি যেশ্ানে আছেন, 
সেখানে শবদাহ হয়। লোকে এইখানে আদি"ত ঘ্বণা করে। আপনি 
ক্ুপা করিয়া! গা তুলিয়া একবার আমার সহিত ঠাকুর বাটাতে 
'সান্তন। | 

তাহার প্রার্থনানত শিবনারায়ণ সেই স্থান হইতে ঠাকুর বাটীতে 
আগা আহার কাবা বিশ্রাম করিলেন। সেই সময় জালিরাম 
গগতের সহিত তাহার বন্ধু মহাঁজনেরা আনিয়া শিবনারায়ণকে 
দর্শন করিলেন, এবং যাইবার সময় তাহাকে বলিলেন, মহাশয়, 
আপনি রুপা করিয়া গাদাদের সঙ্গে চলুন এনং আমাদের বাটা 
পবিত্র করিয়া দিন। 

শিবনারায়ণ বলিলেন, তোমাদের বাঁটাতো সর্বদাই পনির আছে, 
এইটী কেবল মনের ভ্রম 

তাহারা কোন মতে শিবনারায়ণকে না ছাড়িয়া ভক্ষি শ্রদ্ধা 
পূর্বক সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। মেই সময় তদেশীয় জয়কিষণ 
নামক প্রধান পঙ্ডিতের কোন শিষা শিবনারায়একে দর্শন করিতে 
আসিয়াছিল। তাহার প্রার্থনা মত ভিনি জয়কিষণ পরনের নিকটে 
যাইতে সম্মত হইলেন। জয়কিষণ পণ্ডিত অতিশয় ধার ও বিজ্ঞ, 
এবং নত্র প্রকৃতির লোক এবং নিতা যোগবাশিষ্ঠ পুরাণ ও গীতাদি 
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ঠ/যারিক গুভক নকল গাঠ করিতেন । শিবনারায়ণকে দেখি ভি 
অতিশর আহ্লাদিত চিতে বিধি পুরার্ক অভার্থনা করিয়া বসাইনেন 
এবং তাহার নমন্ত ভাব লক্ষণ দেখিয়া ও তাহার কথাবার্তা শুনিয়া 
বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ পুর্দক শিষাকে ধ্যবাদ দিয়া বলিলেন, 
গ্রকৃত মহাত্মাকে আমার নিকটে আনিয়াছ। 

তংক!নে সেইস্কানে অনেক অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে একজন জ্ঞানী মাড়ওয়ারী কয়েকটা অতি উত্তম 
সর্ধলোক হিভকর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 


প্রথম প্রশ্ন | 


-.. জয়কিষণ পঞ্চিতকে তিনি গ্রিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ জগতের 
_ মধ্যে ত্যাগী ব্যক্তি কে? 

.. জয়কিষণ পণ্ডিত উত্তর করিলেন, যখন সম্মুখে মহাত্মা বিয়া 
| আছেন ভ্রাহাকে জিজ্ঞাসা কর আমি আর কি বলিব? আমি এই 
পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে ধাহার অন্তর হইতে ত্যাগ হইয়াছে গেই 
_বাক্ধিই তাগী। 

.. তত্রস্থ অপর একজন পণ্ডিত বলিপেন যে সাধু মহাক্মারাই ত্যাগী 
: বাক্তি।, 

.. শিবনারায়ণ জিন্রািত হইয়া বলিলেন যে, মাধু ঘহাস্থাগণ 
 ত্যাগা বটে। কিন্তু এখানে গন্তীর ভাবে বিচার করিরা দেখিতে 
হন মহাস্মাগণ কোন্‌ বিষ: ত্যাগা? ত্যাগীর মধো সো গৃহস্থেরাই 
. গ্রধান ত্যাগী, কেন না খবাধু মহা গ্থাগণ এই দৃশ্যমান মায়ানয় জগ- 
: তকে শ্বপ্নবৎ অনং.পদার্থ জান করিয়া মিথা। বোধে তাাগী হন এবং 
: তাহার মধ্যে কেই কেহ অহঙ্কার প্রযুক্ত মনে করেন যেআহমি বড় 
ত্যাগী এখং অপর লোকও মনে করেন যে এই সাধু মহাক্ম। বড়ই 
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ত্যাগী ফেন ন| ইনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন । ভিনি মিথ্যা কতক, 
ত্যাগ করিয়া অহংকার করিয়া থাকেন। কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্কিগণ দত 
বস্তুকে ত্যাগ করিয়া অনং পদার্থে আসক্ত হইয়া থাকেন, অর্থাং 
সংস্বরূপ ধিনি পূর্ণ পরক্রহ্ধ জ্যোতিঃন্বব্ূপ আত্মা গুরু মাতা পিতা 
হার দ্বার! যাবতীয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তীহাঙ্ছেই ত্যাগ করিয়া 
গৃহস্থ ধর্ম পালন করিতেছেন অতএব এপ স্থলে বিবেচন। করিয়। 
দেখুন যে এই উভয়ের মধো কাহার প্রকৃত তাগী ? বস্ততঃ সক- 
লেরই বিচার করিয়া বুঝিয়া দেখ। উচত যে, আমার কি বস্ত ছিল 
ঘেআমি ত্যাগ করিয়াছি ও এমন কিবস্ত আছেযে আমি গ্রহণ 
করিব? যখন আমার একটী তৃণ ঘাস পধ্যন্ত উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা 
নাই, তখন আমার কি আছে যে আমি অহংকার প্রযুক্ত বলিয়! 
থাকি যে আমি তাগ করিয়াছি ও আমি গ্রহণ করিয়াছি? অতএব 
আমার ত্যাগ ও গ্রহণের কিছুমাত্র সাধ্য নাই; কারণ যাবতীন় 
পদার্থ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বব্ূপের এবং আমিও তাহারই অংশমাত্র 
অর্থাৎ যখন পূর্ণ পরব্রগগ জ্যোতিঃশ্ববীপ পরিপূর্ণরূপে শ্রকাশমান 
আছেন, যখন তিনি ভিন্ন দ্বিতীর কিছুই নাই তখন কিত্যাগ করিব 
ও কিগ্রহণ করিব? এবং ঘিনি সকলে,তহ সমভাবে আছেন সেই 
ব্যক্তিই যথার্থ ভ্যাগী, তিনিই যথার্থ ত্যাগ ও গ্রহণের ভাব বুঝেন। 
তিনি গৃহস্থ ধম্মেই থাকুন অপবা সন্ন্যাস ধন্মেই থাকুন-যে কোন 
ধন্মেই থাকুন-_তাহার পক্ষে সকলই সমান । 


দ্বিতীয় প্রশ্ন । 
পুনরায় এ দাড়ওয়ারী আকিব পাগুহকে প্রিপ্রাসা করিলেন, 


মহারাজ ওঁকার, ব্রন্মগায়ত্রী দন্জাভতি ও নেদ অপায়ন হতযাদি শ্রেষ্ঠ 
কার্ষো শৃদ্র এবং স্্ীলোকদিগের কি কারণে মপিকার নাহ? তাহাতে 


র্‌ 
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পন্ডিত বলিলেন, কোন কোন শাস্ত্রে কোন কোন গ্রানে লেখা আছে 


যে উহ্বাদের অধিকার নাই, কেন যে অধিকার নাই তাহা! সনুখস্থিত 
মাত্াকে জিজ্ঞাসা কর 

শিননারায়ণ বলিলেন,মধিকাঁর ও অনধিকার সকলের মধো আছে। 
আমি স্থলতঃ বুঝাইয়! দিতেছি তোমরা হুক করিয়া! ভাব গ্রহণ কর। 
যেমন যাহার জলের পিপাসা! হইয়াছে তাহাকে অন দিলে মে কখনই 
তাহাতে প্রীত হইবেক না, অতএব সে অন্নের অনধিকারী। এবং দে 
বাক্তির অন্নের ক্ষুধা! লাগিয়াছে তাহাকে জল দিলে তাহার ক্ষুধার শান্তি 
ইইবেক না, অতএব সে জলের অনধিকারী। সেইন্ূপ যে ব্যক্তির 
ফেবল ইন্জিয়গ্রাহা মিথা। অসৎ পদার্থ অত্রাস্ত আসক্তি প্রবুক্ধ 
ভোগ করিনার ইচ্চা আছে, সত্য যে সংপদার্থ তাহাতে কিছুমাই 
ইচ্ছা নাই, মেই ব্যক্তিকে নতপদার্থ অর্থাৎ পুর্ণ পরবঙ্গ ক্যোতিঃস্বপ্নপ 
আম্মার কথ! গ্রহণ করিতে বলিলে তাহ! তাহার প্রিয় হইবে না। 
অতএর সে তখন শ্রেষ্ট কার্যে অনধিকারী। শুদ্র কিন্বাস্ত্রী অব 
ব্রাহ্মণ যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, এরূপ অবস্থাপনন ব্যক্তি 
মাত্রই অন'ধকারী এবং যে ব্যক্তির মনং পদাচ্থ ইচ্ছা নাই, এবং 
অসৎ পদার্থে লিপ্ত থাকিয়াও সংপদার্থের প্রতি একান্ত ইচ্ছা আছে 
অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রদ্ধ জ্যোতিঃস্বূপ আতম্মাতে যাহার অভেদ হইতে 
একান্ত ইচ্ছা! মাছে অণবা প্রেম ও ভক্ত সহকারে ভাহাকে জানি- 


. বারজন্য যাহার একান্ত ইচ্ছা আছে সেই বাক্তি অসং পদার্থে 


অনধিকারী। এবং সংপদার্ধে অধিকারী। অর্থাং ওঁকার, ব্রন্ধ- 
গায়ত্রী যজ্ঞাহতি ও ব্দোদি শাস্ত্র এবং ব্রদ্ষচর্য ইত্যাদ শ্রেঠ কার্যে 
তিনি অধিকারী হইবেন। শ্রেষ্ঠ কার্ধা সকল করিলে অবশাই শ্রেষ্ঠ 
ফল লাভ হইবে। স্ত্রী হউক অণবা পুরুষ হউক, শূদ্র হউক অথবা 


.ব্রাঙ্মণ হউক--যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুক না. কেন, শ্রেষ্ঠ কার্য 


ক্ষরিলেই শ্রে্ঠফল, প্রাপ্ত হইবেক। তোমাদের মানব বর্শশাক্সেও 
তোঈলেখা আছে যে,_. 

'শৃদ্রঃ ব্রাহ্গণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শৃদ্রতাং। 

(কষতরিয়াঃ জাতমেবস্ত বিদ্যাৎ বৈশ্যান্তটরথবচ ॥ 


ইহার তাৎপর্য এই ধে, শূদ্র ও বৈশা ও ক্ষত্রিয় যেকেহশ্রেষ 
কাধ্য করিবে সেই ত্রাঙ্ষণ হইবে। এবং ত্রাঙ্ণ কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়া যদি নিকৃষ্ট কার্য করে তাহ! হইলে সেই বাক্তি শূত্র হইবে । 
শ্রীমাগবতেও দেখা যায় যথা-_ 


বিপ্রান্থিষড়গুণযুতাদরবিন্দনাভ পাদারবিন্দবিদুখাত শ্বপচং বরিষ্ঠং। 
মন্তে তদর্পিত মনে বচনে হিতার্থং প্রাণং পুনাতি দুলং নতু ভুরিমান:॥ 
ইহার তাতৎপর্ধ্য এই যে, বিপ্র যেব্রাঙ্গণ তিনি যদি জ্ঞান, সতা, 
দম, শাস্ত্র জ্ঞান, অমাতসর্যয, লজ্জা, ক্ষমা, ক্রোধ শুন্যতা, যজ দান, 
ধৈর্য্য, শম-_-এইবার গুণ সম্পন্ন হইয়াও বিষ ভগবানে অর্থাৎ পুর্ণ 
পরক্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ আম্মা গুরুতে নিষ্ঠ৷ ভক্তিযুক্ত নাহন তাহা 
হইলে তিনি চগ্ডাল হইতেও অধম। পৃথিবীও তাহার ভার সহ 
করিতে অক্ষম এবং বদ্দি চণ্ডাল হইয়া আপনার তনু, মন, ও ধন 
ইত্যাদি বিঞুণ ভগবানে অর্থাৎ পূর্ণ পরক্রঙ্ছ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু 
আত্মাতে প্রেম ভক্তি সহকারে অর্পণ করেন সেই বাকিই যথার্থ 
ব্রাহ্মণ ও তিনিই শ্রেষ্ঠ। 
নিরবলম্ব উপনিষদে 9 লেখা! আছে যে-- 
কো! ব্রাঙ্গণঃ। 
যো ব্রদ্ধবিদ সএব ব্রাঙ্ষণঃ ॥ 
যে বাক্তির দমদৃষ্টি হইয়াছে, পরিপূর্ণ ব্রক্গময় দেখিতেছেন সেই 
অবস্থাপন্ন ব্যক্কিই ব্রাঙ্ষণ শব্দে কথিত হয়। ইহাতে দেখ! যায় যে. 
১২ 


(68৪১ 
শান্ত গণ সম্পন্ন যথার্থ ব্রাহ্মণ কোঁটীর মধ্যে এক আধজন পাই- 
বার সম্ভব। এবং যজুর্কেদে লেখা মাছে__ 

যথেমাং বাচং কল্যাণি মাবদানি জনেভ্যঃ। 
ব্রক্মরাজন্যাভ্যাং শূড্রায়চার্ধ্যায় চস্বায়র্চারণায়। অধ্যায় ২৬২ 
ইহার ভাবার্থ এই ষে, ব্রহ্ম অর্থাৎ আমি যে এই কল্যাণকর 
ধাঁক্য কহিতেছি ইহা! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রির বৈশ্য শুদ্র গ্রস্থতি সকলেই গ্রহণ 
করিবে, অর্থাৎ সকলেই বেদ পাঠ করিয়া বেদের গার ভাবকে গ্রহণ 
করিয়! শ্রেষ্ঠ কার্ধ্য করিবেন। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এবং শুদ্ধ হইততেও অতি শুদ্র, চণ্ডাল 
প্রভৃতি স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বেদ ও শান্্রাদি পাঠ করিয়া তাহার 
সার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়। ব্যবহারিক অথবা পারমার্থিক ইত্যাদি 
শ্রেষ্ঠ কার্ধ্যে নিযুক্ত থাকিবেন ইহাতে কোন বাধা নাই। এবং 
ওঁকার মন্ত্রপ এবং ব্রদ্দ গায়ত্রী অর্থাৎ পুর্ণ পর্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ 
আত্মা গুরুকে উপাসনা অর্থাৎ ত্বাহাঁকে জানিবার জন্য যে জ্ঞান 
উপার্জন কর! তাঁহাঁকেই বেদ পাঠ বলে অর্থাৎ জ্ঞানের নামই 
বেদ। যে শ্রান্্ে সত্য বাক্য আছে ও যিনি সত্য বলেন তাহাকেই 
বেদ জানিবে; সেই এক অদ্বিতীয় জ্ঞান তোমাদের ভিতর বাহিরে 
জ্যোতিঃম্বরূপে পরিপূর্ণ আছেন এইব্প সর্ধ বিষয়ে বুঝির! লইবে। 
এই উপদেশ শুনিয়া মাড়ওয়ারী ব্যক্তি বলিলেন, মহারাজ 
শাস্ত্রেতি ইহাও তো লেখ আছে যে-_ 
জন্মন! জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে। 
বেদীভ্যানাংভরেদ্‌ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ত্রাহ্মণঃ ॥ 
অর্থাৎ জীব যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন .তাহার আন্স। পরনা- 
মার স্বকূপেতে কোন বোধ থাকে না সেই অবস্থাকেই শূদ্র বলে। 
এবং যখন সেই জীবের সংস্কার জন্মে তখন তাহাকে দ্বিজ সংক্ঞ। 


( ৯১) 


বলা হয়। এবং দেই জীব যখন বেদ পাঠ করেন তখন তাহাকে 
বিগ্র বল! হয়, অর্থাৎ যখন জ্ঞান উপার্জন করেন তখন বিগ্রশক্ষে 
কথিত হয়। এবং যখন জীব ব্র্গকে জানেন তখন তাহাকে ত্রাঙ্গণ 
সংজ্ঞা বল! হয়, এবং জীবের বখন পূর্ণ পরব্রঙ্ধ আত্মা গুরুর উপাস- 
নায় অদ্বৈত জ্ঞান উদয় দ্বার! জীবায্বা ও পরমাম্মায় অর্থাৎ পূর্ণ 
পরবহ্গ জ্যোতিংস্বরূপ আত্মাতে অতেদ হইয়া যান, তখন এ অবস্থা! 
পন্ন জীবকে ব্রহ্ম বল! হয়। 

ইহা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, এ কথা সহা। এবং অয়কিষণ 
পণ্ডিতও বলিলেন যে এইন্ধপ মবন্থা হইলে সৌভাগ্য । ইহাতে সেখানে 
উপস্থিত একজন ন্বার্থপরায়ণ পণ্ডিত যিনি সব ভাবকে বুঝিনাও 
বুঝেন না এবং কথিত বিষয়ের ভাব গ্রহণ করিয়াও করিলেন 
না, তিনি বলিলেন শূদ্র কখনই শ্রেষ্ঠ কার্য্যে অধিকারী হইতে 
পারে না। 
তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, তোমর। কাহাকে শুদ্র বল, শুহ্র 
বন্তুটা কি? নিকষ কারধ্য ও গুণের নাম শৃড্র, কিতা লীবের স্থল 
শরীরের নাম শূদ্র অথবা জীবের কুক্মা শরীর স্বর্ূপের নাম শৃদ্ত্র। 
বদ্যপি জীবের সুষম শরীর স্বরূপের নাম শুদ্র বল! হয়, তাহ! হইলে 
জীব একই ঈশ্বরের অংশ, সমান ভাবে সকল জীবই তুল্য। জীব 
যদি স্বরূপে শূদ্র হয়, তাহা! হইলে নকল জীবইশূদ্র। যদিজীবের 
স্থূল শরীরকে শৃদ্র বলা হয় তাহা হইলে একই ধাতু হইতে হাড়, 
মাংস, রক্ত ইত্যাদি স্ুলশরীর নিশ্িত হওয়া প্রযুক্ত সকল 
_জীবই শৃদ্র। বস্ততঃ জীবের স্বরূপে ত্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুক্র 
ইত্যাদি সংভ্তা কখনই হইতে পারে না, ও হইবাঁর সম্ভাবনাও নাই। 
. কেবল অবস্থাভেদে গুণ ক্রিয়ার তারতম্য অন্ুদাঁরে সামাজিক নিয়ম 
মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈঠ ও শুর ইত্যাদি সংজ্ঞা বল! হয় কিন্তু স্বরূপ 


(৯২ ) 
পক্ষে ইহার কিছুই নাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ কাধ্য করেন এবং 
যে ব্যক্তিতে উত্তম গুণ বর্তায় সেই ব্যক্তিই ব্রাঙ্ষণ ও যে ব্যক্তি 
নিকষ কার্ধয করে ও যাহাতে নিকৃষ্ট গুণ প্রকাশ পায় সেই শুদ্র 
'জানিও। এবং প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে হিন্দুসমাঁজ হইতে কোন 
ব্রাহ্মণ, মুসলমান কিন্বা খিষ্্ীয়ান হইলে, তাহাকে হিন্দু সমাজে ত্রান্গণ 
'বলিয়! কেহই গ্রহণ কর না, তাহাকে আঁতশয় দ্বণা কর ও তাহার 
গাত্রস্পর্শ করিতেও অনেকে ইচ্ছা করে না, বলে অমুক ব্যক্তি এখন 
খিষ্টীয়ান অথব| মুসলমান হইয়াছে, উহার জাতি নাই। কিন্ত 
সেই ব্যক্তি আপনার সমাজজাত গুণ, ক্রিয়। ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া 
অপরের সমাজ-অনুযায়ী গুপ ও ক্রিয়। অবলম্বন করিয়াছে মাত্র সেই 
জন্যই গণ ও ক্রিয়] ভেদে তাহার প্রতি মুসলমান অথবা খিষ্টীয়ান শব্দ 
প্রয়োগ হয়। নতুব! সে ব্যক্তি যখন হিন্দু ধর্মে ছিল তখনও সে যাহ 
ছিল মুসলমান অথবা থিস্টীয়ান ধর্ম মধ্যে আসিয়া মে তাহাই আছে; 
উহ্বার শারীরিক বা ইন্দ্রিয় ঘটিত কোন রূপান্তর হয় নাই। কেবল, 
গুণ ও ক্রিয়ার পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বর শরীর গঠন করিয়া 
ধে ইন্দ্রিয় দ্বার। যে কার্ধ্য হইবে ও যে গুণযে ইন্জরিয়ের দ্বারা 
প্রকাঁশ গাইবে নিয়ম করিয়াছেন, সেই সকল ঈশ্বরাধীন কার্যে 
কাহারও কিছুমাত্র তারতম্য করিবার ক্ষমত| নাই। নেত্রের যে 
গুণ তাহা নেত্রে থাকিবে, কর্ণের যে গুণ তাহা কর্ণে থাকিবে, 
। এবং হ্ত পদাদি ইন্জ্িয়গণের যাহার যে গুণ তাহা অবশ্যই ঘটিবে 
এবং ঘেব্যক্তি জীব শব্দ বাচ্য দে যেখানেই যাউক স্বরূপে যাহা 
' আছে সে স্বরূপে তাহাই থাকিবেংম্বরূপে খিষ্টীয়ান ও মুসলমান হইবে 
ঃনা। অর্থাৎ তাহার কিছুমাত্র তারতম্য হইবে না, কেবল নান 
(পরিবর্তন মান্র হইবে--ইহ! না! বুঝিয়া লোকে নান! প্রকার মিথ্যা 
 ভ্রমে পড়িয়। থাকে। 


( ৯৩ ) 


তৃতীয় প্রশ্ন । 


তখন পূর্বোক্ত মাড়ওয়ারী পুনরায় শ্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, মহারাজ, আমাদের হিন্দুসমাজ হইতে যদ্দি কেহ খিষ্টায়ান কি! 
মুসলমান হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি পুনরায় হিন্দুসমাজে আদিতে 
ইচ্ছা করে তাহ! হইলে তাহাদিগকে আমরা হিন্দু ধঙ্মে লইতে পারি 
কিনা? | 

তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, হে শ্রোতাগণ, তোমরা গম্ভীর 
ও শান্তরূপে বিচাঁণ করিয়া দেখযে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিক্কষ্ট বাক্তিকে 
আপন উত্তম গুণ প্রদান করিয়া আপনার স্বরূপে অরথাৎ শ্রেষ্ঠ পদে 
লয়েন। প্রমাণ_যেনপ স্থল পদার্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্ত অগ্রি যত নিকৃষ্ট 
স্কুল পদার্থকে দগ্ধ করিয়া আপনার স্বরূপ করিয়! লয়েন অর্থাং চন্দন 

ও বিষ্ঠা উভয়কে মমানরূপে ভক্ম করিয়া আপন স্বরূপে এক করিয়। 
লয়েন এৰং অগ্নি শ্বয়ং শ্রেষ্ঠ পদে শুদ্ধরূপে থাকেন। এবং পৃথিবীস্থ 
যাবতীয় নদীর জল সমুদ্রে গিয়া পড়ে ও সনুদ্র সেই সপুদায় জল 
নিজের সহিত মিশিত করিয়া একই ভাবে "পরিপূর্ণ থাকেন। 

এইরূপ যখন হিন্দুসমাজ শ্রেষ্ঠ ছিল, হিন্দুগণ শ্রেষ্ঠ কার্ধা কারতেন ও 
করাইতেন, যখন হিন্দুর ন্তায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ গুণ অর্থাৎ তে, বল, 
বদ্ধি, ইত্যাদি কোন সমাজে ছিল না|! তখন তাহারা সকলকেই সম- 
ভাঁবে লইয়া চলিতেন। এক্ষণে তোমাদের হিন্দু মমাজের মধো 
যদ্যপি কোন তেজীয়ান, ভ্ঞানবান, অগ্সি ও -সপুদ্রবহ শ্রেষ্ঠ ব্যক্কি. 
থাকেন তাহা হ হইলে তিনি িষ্টাান ও মুসলমান হইতে কেহ. হিন্দু, 
সমাজে আসিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে শ্ুকার অর্থাৎ পর্ণ পর্রঙ্গের 
নাম একবার অথব! দশবার শুণাইয়া অনায়াসে আপন ধর্মে লইতে 
পারেন, তাহাতে কোন ভয় ও মংশয়্ করিবেন না। ভবে তিনি 


(৯৪ ) 
যদাপি তেজ ও বলহীন হন তাহা হইলে তাহাকে লইতে সাহস 
হুইবে না এবং মনোমধ্যে ভয় ও গ্লানি উপস্থিত হইবে। 


চতুর্থ দিবস। 


পুনরায় সেই মাড়য়ারী বাক্তি পুর্ববৎ জয়কিষন পণ্ডিতকে 
জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ, ওঁকার সকলেই বলে? কিন্তুগ্কার কি 
বস্ত, ওকারের স্বরূপ কি, এবং গওুঁকার কোথায় থাকেন, এবং নিরা- 
কার নাসাকার? যদি নিরাকার হন তাহা হইলে অদৃশ্য, দেখ! 
যাইবে না, মন বাণীর অতীত, ইন্রিয়ের অগোচর ; আর যদি সাকার 
হন তাহা হইলে প্রতাক্ষ দেখা যাইবে। 

তাহাতে পণ্ডিত বলিলেন, আমাকে কেন মিছা জিজ্ঞাসা করি- 
তেছ, সাক্ষাতে স্বয়ং মহাত্মা বসিয়া আছেন তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। 
আমর! এই পধ্যন্ত জানি যে ঈশ্বরের নাম ওকার এবং অকার, 
উকার, মকার যুক্ত হইয়া গুঁকার হয়। তখন মাড়ওয়ারী বলিল, 
মহারাঁজ, যদি অকার, উকার, মকার এই তিন শব্দ ওকাঁর হইতেছে 
তাহ! হইলে তাহার স্বরূপও আকার যুক্ত সাকার পদার্থ হইবে, 
নিরাকারে ত অকাঁর উকার মকার হইতে পারে না-ইহা তে। 
স্থ& প্রকরণ হইল। নিরাকারে ত একই ব্রহ্ম পরিপূর্ণ ভাবে আছেন 
কিন্ত সাকার হইলে পাকার ব্র্ষের নাম অ, উ, ম অর্থাৎ তাহার 
স্বরূপ ও বর্ণ আছে, শুক রক্ত কৃষ্ণবর্ণ, ব্রহ্মা, বিষু ও মহেশ্বর-- 
এই ত্রিগুণায্বার নাম হইতে পারে। যাহ হউক এখন মহাম্মাকে 
জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে সকল সংশয় নিবারণ হইবে। 

তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, হে শ্রোতাগণ, খষি, মুনি 
ও প্ডিতগণের যাহার অন্তর হইতে যেরূপ ভাব প্রকাশ হইয়াছে 
অর্থাত অস্তর্মযামী যেকপে ধাহাকে অন্তর হইতে দেখাইয়াছেন, তিনি 
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সেইরূপ গ্রকাঁরের শবদীর্থ বর্ণনা করিয়া গিয্াছেন। কিন্ত আমি 
তোমাদিগকে স্থল করিয়৷ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছি ও বুষাইয়া | 
দিতেছি, তোমর! স্থক্মভাবে পক্ষিপূণ্ণরূপে গ্রহণ করিও। নিরাকার 
পরত্রদ্দগের ওঁকার নাম কল্পনা হয় নাই, যখন তিনি নিরাকার হইতে 
জগংস্বরূপে বিস্তার হন, তখন সেই সাকাররূপ চরাচরকে লইয়া 
বিরাট সমষ্টি ঈশ্বরের শরীরকে, মুনি, খষি, মহাত্মা ইত্যাদি ভক্তগণ 
ওকার নামে কল্পিত করেন। এবং এই গুঁকার নামজপ করিলে 
পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপানন। হইয়া থাকে। এবং যখন 
নিরাকার হইতে সাকার হন, তখন অকার, উকাঁর মকার। অর্থাৎ 
রক্ষা, বিষণ মহেশ্বর, অর্থাৎ সন্ত, রজ ৪ তমঃ এই তিনগুণ উৎপন্ন 
হয়। এই তিনগুণ হইতে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক উভয় কার্ষা 
নিষ্পন্ন হইয়। আদিতেছে ও হইবে। রলজোগুণ হইতে ঈশ্বর যখন স্বাষ্টি 
করেন তখন তাহাকে ব্রহ্ম! নাম বলিয়া উক্ত কর! হগ। যথন 
সন্বগুণ হইতে এই জগত চরাচরকে পালন করেন, তখন তাহার 
প্রতি বিষুণ ভগবান নাম প্রয়োগ করা হয়। এবং যখন তো 
শুণে এই স্যষ্টিকে সংহার অর্থাৎ লয় করিয়া আপনার স্বরূপে 
স্থিতি করেন তখন তাহাকে বিশ্বনাথ কল্পনা কর! হইয়াছে। 
এই তিনের নাম অকার, উকার ও মকার। প্রত্যক্ষ তেজ দাকার 
জ্যোতিঃস্বরূপ দিবারাত্র প্রকাশমান 'আছেন। এবং সেই ওঁকার 
প্রণব ব্রদ্ম অকার উকার মকার এই তিনভাগ হইতে সাতভাগ 
হইয়া প্রতাক্ষ সাকার স্বরূপে বিরাজমান আছেন। এই সাত 
ভাগের নাম কোন শাস্ত্রে সাত দ্রবা বলে, কোন শাস্ত্রে সাত বস্ত 
বলে এবং সেই সাভকে সাত ধষিও বলে এবং জীবকে লইয়া অষ্টম, 
প্রকৃতিও বলে এবং গায়ত্রীর সপ বাগতীও বলে এবং তাহাকে 


ভার 


সাবিত্রীও বলে অর্থাৎ এই সকল ব্রন্ষেরই নাম যণা। ও ভুঃ ও ভব 


. খঙ্ঃ ও মহ; ও জনঃ ততপঃ তত সত্যং এবং ব্যাকরণে ইহাকে 
_এসাত বিভক্তি বলে। এই সাতের নাম প্রত্যক্ষ পৃধবী, জল, 
অগ্নি, বায়ু, আকাশ চন্ত্রমা ও হুর্যনারায়ণ এবং জীবসংজ্ঞ। লইয়া 
অষ্টম, প্রকৃতি শব্দ বল! হয় । এই. দাত ভাগ ওঁকার, প্রণব ব্রহ্ম 
হইতে এই নকল চরাচর স্ত্রী ও পুরুষের স্থল এবং সুক্ম শরীরের 
গঠন হইয়াছে। ও ভুঃ যে পৃথিবী- প্রকার তাহা হইতে স্ত্রীও পুকু- 
ষের হাড়মাংদ গঠন হইয়াছে, ও ভূবঃ জল-গুঁকার হইতে রক্ত 
হইয়াছ, ওঁ স্ব অগ্রি ওকার হইতে অন্ন পরিপাক হইতেছে, ও 
বায়ুগকার হইতে"শ্বাস প্রশ্বাস সমষ্টি শরীরের মধ্যে চলিতেছে, 
ও আকাশ ওঁকার হইতে ভ্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি কর্ণ দ্বারে শব্দ : 
শুণিতেছে, এবং ওজন শবে চন্ত্রমা জ্যোতি হইতে কণ্ঠ ভাগে 
সকলেই কথা বলিতেছেন, ও স্্যনারার়ণ ওকার হইতে নেত্র 
দ্বারে স্বরূপ দৃষ্টি করিতেছেন এবং সেই জ্যোতিঃ দ্বারা সকল বেদ 
বেদান্ত বাইবেল 'কোরান ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। এবং 
সেই জ্যোতির সঙ্গ করিয়া জীব কারণ-পরব্রন্ধে স্থিতি করেন এবং 
সেই জ্যোতিংস্বরূপের সঙ্গ করিরা! ব্যবহারিক ও পরমার্থিক উভক্ 
কাধাই [দদ্ধহয়। ব্যাকরণে যে সপ্ত বিভক্তি আছে, তাহার মধ্যে 
গ্রথম। বিগক্তিতে গে বিম্গ (8) আছে ইহার মানে এই যে নিরাকার 
হইতে যখন পরক্রদ্ধ সাকার স্বরূপে বিস্তারিত হন তখন প্রন্কৃতি ও 
পুরুষ জ্যোতঃশ্বরূপ অর্থাৎ চক্ত্রমা ও হুর্যযনারার়ণ বিসর্গ (£) শব্দে 
কথিত হন এবং তিনিই চরাচরের নেত্র। 

এইরূপে ওকার প্রণব ব্রহ্গকে সমুদায় বিভক্তি অর্থাৎ শবার্থ 
ভাবে বুঝিয়া লইতে হয়_্্রী পুরুষ মকলেই ওকার স্বরূপ। অতএব 
স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই ওঁকার জপিবার অধিকার আছে তাহাতে 
সংশয় কর! কর্চব্য নহে। প্রত্যক্ষ ওকারকেই, দেবীমাতা, শক্তি 


(৯৭ ) 


শ্বরূপ1 বলিয়া আবাহন করা৷ হয়, বগা-_-ও মাঁয়াহি বরদে দেখি 


ইত্যাদি মন্্র। ওঁকার মন্ত্রই দেবী স্বরূপ এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয্বেই 


একার দেবী শ্বরূপ। অর্থাৎ সকলই পরত্রঙ্গের স্বরূপ। 

তখন মাড়ওয়ারী বলিলেন, মহাশয়, আপনি ওঁকার প্রণবের 
কথায় ষে বলিলেন, ওঁকাঁর সাত ভাগ হইয়। চরাচর বিরাট পরত্রঙ্গের 
শরীর গঠন করিয়াছে, মে.কিরূপ আমি বুঝিতে পারিলাম না। 
ইহা পৃথক পৃথক হইয়া সাতটা] হইয়াছে, না, একই ব্যক্তি আছেন? 
এবং কিরূপে তাহাকে ধান ধারণ! কৰিব? 

তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, তুমি একাগ্রচিত্তে গম্ভীরভাঁবে 
শ্রবণ কর; তিনি সাতটা নূহন, একই পুকষ বিরাজমান আছেন 
কিন্ত বাহ্মুখে পৃথক পৃথক বলিয়া বোধ হইতেছে । তোমার শরী- 
রের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্িয় বর্শেন্ত্রিয় ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক 
রূপে, বোধ হইতেছে-ঘাহাকে পৃথক পৃথক ধাতু ও পরব্য বলে। 
নেত্রে দেখিতেছ, কর্ণে শুনিতেছ, নাসিকায় হছূর্গন্ধ ও সুগদ্ধ লইতেছ। 
মথ দ্বারা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। কর্ণ দ্বার! শুনিতে পাইতেছ 
কিন্ত দেখিতে পাইতেছ না--এইরূপে বহিম্থে একই শরীর পৃথক 
পৃথক ভাবে দেখা যাইতেছে এবং পৃথক পৃথক ইন্ছরিয়ের পৃথক পৃথক 
গুণ ঘটিতেছে ও বোধ হইতেছে। কিন্তু এই শরারের বোধকত্ত। 
ভুমি, একই পুরুষ বিরাজমান মাছ এবং সকল ইন্িয়ও মগ প্রতারঙ্গা- 
দির দ্বারা অন্তর হইতে সকল কার্য নিষ্পন্ন করিতেছ। এবং স্থল ও 
ক্ষ শরীর ভোমারই এবং ভুমিই শরীরও ইন্জিয়াদির দ্বামী। এইরূপ 
এই আকাশের মধ্যে পৃথক পৃগক যে সাটা বোধ হইতেছে, যেমন 
পৃণিবী জল, অগ্নি, বামু, আকাশ, চত্ত্রমা ও হুর্যানারারণ--ইছা 
বহিমু্খে এই সাত প্রকার বোধ হইতেছে, কিন্ত এই জগৎ চরা* 
চকে লইয়! বিরাট শ্বব্ূপ একই পুরুষ একই ভাবে স্থিতি করিতে 
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এছন। তাহার এক এক অঙ্গ দ্বারা এক এক কর্ম করিতেছেন ও 
করাইতেছেন ও এক এক গুণ এক এক অঙ্গের দ্বার! গ্রহণ করিতে- 
ছেন। যেমন তুমি তোমার সমস্ত শরীরের মধ্যে চেতন, তোমার 
ত্র শরীরের মধ্যে কোন সুখ বা ছুঃংখ হইলে তুমি বোধ করিতে 
পার, মনের কোন প্রকার বিকৃতি ঘটিলে মনের ভাব বুঝিতে পার 
অগবা অগ্গের কোন স্থানে পিপীলিক কামড়াইলে বা অন্যব্ূপ 
বেদনা হইলে তাহা তূমি বোধ করিতে পার--যেরূপ তুমি তোমার 
স্কদ্র শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবং অন্তরের ও বাহিরের ভাব 
বুঝিতে পার সেইরূপ সমষ্টি জগৎ চরাঁচররূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত বিরাট 
শরীরের অন্তর হইতে অন্তর্যামী ভগবান বুঝেন ও সকল জীবের 
অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়! বুঝাইয়া দেন। তুমি যেমন তোমার 
স্থল শরীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, চরাঁর বিরাট সমষ্টি শরীরের মধ্যে জ্যোতি: 
স্বরূপ তেজোময় সেইরূপ । তোমরা! সেই জ্যোতিঃস্বরূপকে একমাত্র 
অগতংপিতা ও জগতমাঁতা এবং জগতগুরু জ্ঞানে প্রতিদিন প্রাতে ও 
লায়ংকালে আন্তরিক নঅ্রভাঁবে তাহার চক্ষু স্বরূপ স্ুর্ম্যনারায়ণকে 
পূর্ণরূপে নমস্কার প্রণাম করিবে এবং সর্দ গুঁকার মন্ত্র জপ করিবে। 
তাহা হইলে তিনি বুঝিতে গারিয়া ছোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন 
ও তোমাদের অন্তর হইতেজ্ঞান প্রদান করিয়। আপনার জ্যোতিঃ- 
স্বরূপে অভেদ করিয়া লইবেন। এবং তুমি নিগুণ নিরাকার পর- 
ব্রন্ধেস্থিতি করিয়া সদা পরমাননেে আননরূপ থাকিবে। কোন 
স্ববোধ পুত্র কন্তা তাহার পিতা মাতার নেত্রের সম্মুখে করযোড়ে 
নম্রভাধে প্রণাম করিলে তাহার। দেখিয়া! অন্তরে বুঝেন যে আমার 
ছেলে আমাকে প্রণাম করিতেছে এবং তাহাতে তাহারা যেমন 
অন্তরে আনন্দিত হইয়া! সন্তানকে ম্বেহ করেন এবং যাহাতে সন্তান 
সুথে থাকে তাহারি চেষ্টা করেন সেইরূপ চরাচর রানা ও প্রন 
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ইত্যাদি তাহার পুত্র ও কন্যা এবং বিরাট পরক্রহ্ম জ্যোতিঃহবযপ 
তোমাদের পিত! ও মাতা শব্দে জানিবে । তাহার জ্যোতিঃনেত্রের 
সশুখে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে নমস্কার ও প্রণাম করিলে তিনি 
তোমার অন্তরের মকল তাব বুঝিতে পারিবেন, এৰং অন্তর হইতে 
তোঁমাদিগকে সতবুদ্ধি প্রদান করিয়া যাহাতে সুখ স্বচ্ছনে থাকিতে 
পার তাহাই করিবেন। 


পঞ্চম প্রশ্ন। 


সেই মাড়ওয়ারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ বেদ শ্রুতি 
ও শান্ত্র পুরাণাদিতে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
অতএব এরূপ বিভেদের স্থলে, আমরা রাজ প্রজা, ও পাঁওতগণ, 
কোন মতকে স্থির বলিয়া গ্রহণ করিব? কোনও মতকেই আমরা! 
বুঝিতে পারিতেছি না। | 
" এই কথ! শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, হে শ্রোতাগণ তোমরা 
বন্তর বিচার কর) তাহা হইলে তোমাদের সমস্ত ভ্রম নিবারণ' 
হইবে। তোমরা বিচার করিয়া দেখ যে এই আকাশের মধ, 
কোন্‌ বস্তুই বা সত্য এবং কোন্‌ বস্তুই বা অসতা আছে। এইবপ 
সং অসতের বিচার করিয়া সতোে নিষ্টা রাখ অর্থাৎ সংস্বরূপ পূর্ণ 
পরব্র্ধ জ্যোতিঃস্বূপ যিনি নিরাকার ও সাকার দ্বরূপে প্রতাক্ষ 
বিরাঞ্মান মাঁছেন ভাহাতে নিষ্ঠা থাকিলে কোন ভ্রমই থাকে না। 
ভোমরা গভীর ও শান্ত স্বন্ূপে বিচার করিয়া দেখ, পরক্রগ্ধ তিনি 
যাহ! তাহাই আছেন অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভাবে নিরাকার ৪ সাকার 
রূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। লহম্র লোকে সহস্র মত প্রচলিত 
করুন তাহাতে াহাংকে কম বেশি বা ্ধপান্থর করিতে পারিবেন 
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না, তিনি যাহা আছেন তাহাই থাকিবেন। দেখ, কত প্রকারে কত 
মত এই পৃথিবীর উপর প্রকাশ হইতেছে ও লয় হইয়! যাইতেছে । 
কোন মতে কি একটি তৃণ ঘাস মাত্রও উৎপন্ন করিয়া গিয়াছে না 
করিতে পারিবে? এ পর্যান্ত কেহ কথন করিতে পারেন নাই ও 
গারিবেনও না); অনাদিকাল হইতে পরক্রঙ্গ একই ভাবে চলিয়া 
আদিতে ছেন। দেখ নিরাকার ব্রহ্ম যেমন তেমনি আছেন, এবং 
সাকার ব্রঙ্ধ যেমন তেমনি জ্যোতিঃরূপে, বিরাট স্বরূপে প্রত্যক্ষ 
প্রকাশিত আছে। যথ' কুর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রম! জ্যোতিঃস্বরূপে, 
আকাশ বাধু স্বরূপে, অগ্র জল পৃথিবী স্বরূপে এবং তোমর! 
চরাচর ইত্যাদি যেমন তেমনি এই আকাশের মধো প্রকাশমান 
আছ। ইহার মধ্যে তিল মাত্র কেহ কমাইতে ও বাড়াইতে পারেন 
নাই ও পারিবেন না। খষি, মুনি, পির পায়গন্থর যিশুিষ্ট ইত্যাদি 
অবতারগণ এবং পণ্ডিত বাবু, রাজা, প্রজা, হিন্দু, মুসলমান ও 
ইংরেজ, ও অগর অপর মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ কেহই তিলমাত্র প্রভেদ 
করিতে পারেন নাই অর্থাৎ নিরাকারকে সাকারও করিতে পারেন 
নাই আর সাকারকেও নিরাকার করিতে পারেন নাই, এবং পারি- 
বেনও না। মুখে এবং শান্বে যিনি যত মতই প্রকাশ করুন ন! কেন, 
“ এককে ছুই করিবার কাহারও সাধ নাই, এবং ছুইকেও এক করি- 
বার সাধ্য নাই। অতএব রাজ প্রজ। ইত্যাদি ব্যক্তিগণের বিচার 
পূর্বক গম্ভীর ও শান্ত স্বরূপে সংবস্ততে নি! রাখিয়া! ব্যবহারিক ও 
গারমার্থক কাধ্য নিষ্পন্ন কর! কর্তব্য। তাহা হইলে সকল ছুঃথ 
মোচন হইবে। অথাং-সংবস্ত খিনি পূর্ণ যিনি পরব্রহ্ম জ্যোতিংস্বপ্ধপ 
নিরাকার সাকাররূপে পরিপূর্ণ আছেন কেবল মাত্র ঠাহাকে ধারণ 
করিলে সমস্ত ভ্রম ও সংশয় নিবারণ হয়। অতএব ব্যক্তিগণের 
নানা মতে যাওয়া উচিত নহে। ভাবিয়া খুঝিতে গেলে সকল মতই 
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এক, কারণ প্রত্যক্ষ স্থল ভাঁবে দেখ যখন দকল মতের বা্তি, একই 
পৃথিবী আঁধারে রহিয়াছেন এবং একই জল দ্বারা মকলেই কার্য 
করিতেছেন এবং একই অগ্নি দ্বারা সকল মতের ব্যক্তিরই কার্ধ্য 
নিষ্পন্ন হইতেছে এবং একই বাধুদ্বারা মকলেরই নাসিক দ্বারে শ্বাস 
্রশ্বান চলিতেছে এবং একই আকাশ দ্বারা সকলেই কর্ণবারে শব্ধ 
শুণিতেছেন এবং একই হ্ুর্যানারায়ণ প্রকাশ হইলে সকল মতের 
লোকেরাই তাহাকে নেত্রদ্বারে দেখিয়। সকল কায্য নির্বাহ করি- 
তেছেন তখন ঈশ্বর, গড, আল্লা, খোদা, পরমেশ্বর অর্থা২ পূর্ণ 
পরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বূপ কি নানা মতে নান। প্রকারে ভিন্ন ভি্নরূণে 
হাজারটা আছেন? তোমরা কেন অনর্থক মিছা পরমে পতিত 
হইতেছ? আপন আপন অহঙ্কার, মান অপমান, জয় পরাজয় 
ইত্যাদি পক্ষণাত পরিত্যাগ করিয়া গম্তার ও শান্তন্বপূপে বিচার 
পূর্বক সত্যকে ধারণ কর তাহা হইলে সকণ নতের ভ্রম মিটিয়া 
ফাইবে। 

তাহাতে সেই স্থানের শোতা বাক্তিগণ বাপলেন, মহারাজ 
আপগাঁন ইহ] যথার্থ বালয়াছেন আমাদের ইহ সত্য বোধে ধারণ করা 
সন্দভোভাবে কণ্তবা, এবং অগ্ুদামী গুরা বাঁধ কৃপা করেন তবেই 
খারণ। ও নিষ্ঠ। হয়। 


ষষ্ঠ প্রশ্ন । 


ধর মাড়ওয়ারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, আলোক 
দিগকে বিদ্যাভাদ করান ভাল কি মন্দ? কেহ কেহ বলেন থে 
প্লীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান মত আবগ্ক এবং কেছ কেহ 
এলেন যে ইহাদগকে বিদ্যা শিক্ষা করান নিতান্ত করবা বিদ্যা 
|খক্ষ। দিলে ভ্ত্রীলোকদিগের স্পপ্ধা হয় এবং বু প্রবৃ্ জন্মায়। 
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' তাহাতে শিবনারাঁয়ণ বলিলেন, হে শ্রোতাগণ, তোমরা শাস্ত- 
হ্বরূপে গম্ভীরভাবে বিচার করিয়! দেখ বিদ্যাভ্যাসে ফে্ত্রী!লাক- 
দিগের স্পর্ধা ও কুপ্রবৃত্তি জন্মায় ইহা বলা ভুল। যদ্যপি স্ত্রীলোক- 
দিগের বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা স্পৰ্ধ। ও কুপ্রবৃত্তি জন্মায় তাহ! হইলে 
বিদ্যাভ্যাসে পুরুষদিগেরও অহংকার এবং কুপ্রবুত্তি জন্মাইতে পারে। 
তাহ! হইলে পুরুষদিগকেও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য নহে! 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছ যে পুরুষদিগের মধ্যেও কত কুপ্রবৃত্তির 
লোক আছে তাহার সীমা নাই। অতএব তাহ] বিদ্যা শিক্ষার দোষ 
নহে, সে কেবল তাহাদের স্বভাবজনিত দৌষেই ঘটিরা থাকে। 
স্ত্রী হউক অথব! পুরুষ হউক বিদ্যা শিক্ষা করুক অথবা নাই করুক 
তাহাদের স্বভানসিদ্ধ গুণের দ্বারা এ সকল দোষ ঘটয়! থকে। 
বরং বিদ্যাভ্যাসে জ্ঞান লাভের দ্বারা হিতাহিত বিঢাঁর করিবার 
ক্ষমত! জন্মায়। তদ্দারা গম্ভীরতা শাস্তি ও ধৈর্য্য গুণ প্রকাশ পায় 
এবং ক্রমে ক্রমে কুপ্রবৃন্তি নকল বিলুপ্ত হয়। এই হেতু স্ত্রীলোক" 
দিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়! রাজ! প্রজাদিগের অবন্ত কর্তব্য। কারণ 
জ্ীলোক যদাপি বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহা হইলে বাবহারিক ও 
পারমার্থক উভয়বিধ কার্যযই বুঝিয়া উত্তমরূপে নিষ্পন্ন করিতে 
পারেন এবং পুত্র কন্তাদিগকে শিক্ষা দিবার পক্ষেও সুবিধা হয়। 
স্বামী যদি কোন কারণ বশতঃ বিদেশ গমন করেন কিন্বা রোগগ্রস্থ 
হন অথব। অন্ধ, বধীর, উদ্ধাপীন কিন্বা বিনষ্ট হন তাহা হইলে 
সেই বিদ্বা। শক্তি দ্বারা কোন প্রকাঁরে জীবিক1 নিব্বাহাত্থ বাণিজ্য 
ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া শিশু সম্তানদিগের সহিত জীবন যাপন 
করিতে পারেন। আর য্দি স্ত্রীগণ বিদ্যা শিক্ষা না করেন তাহ! 
হইলে বাবহারিক ও পারমার্থিক কার্য উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন 
না এবং ছুভাগ্যবশতঃ পতিহীন। হইলে আপনার ও শিশুসস্তানদিগের 
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মীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন না। অতএব অন্য উপায় আব. 
লম্বন দ্বারা অর্থাৎ দাপী-বৃত্তি নতুবা ভিক্ষা দ্বার! কিন্বা মূর্থত! ছেতু | 
ব্যভিচার দোষে দুষিত হইয়! জীবিকা নির্বাহ করিতে বাধ্য হন। 
এবং নিজ সন্তানগণের পক্ষেও পারমার্থিক মাধন সম্বন্ধে তাহাদের 
সব্ব প্রকারেই বিদ্ব হইয়া থাকে । এইরূপ নান! কারণ বশত: 
রাঙ্গা, প্রজা ইত্যাদি সকলেরই পুত্রও কন্া্দগকে বিচার পূর্বক 
(বদ শিক্ষা! করান অবশ্য কর্তৃধায। ইহাতে কোন বিধি নিষেধ 
নাই এবং ইহাতে কোন সংশয়ও করিবেন না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
দেখা যাইভেছে যে ইংরাজ স্ত্রীগণ বিধবা হইলে বিদ্যাবলে নান। 
একার উপায় ও কৌশলে এবং শিল্পকন্ম প্রহৃতি দ্বার! প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করি উত্তমরূপে আপন আপন শিশু মপ্তানদিগকে লইয়। 
জীবন যাত্রা! নির্বাহ করে। এবং তোমরা যদি স্ত্রীলোকদিগকে 
বিদ্যা শিক্ষা না করাও তাহা হইলে কোন স্থানে চাকুরি করিতে 
গেলে তাহাদের মূর্খতা হেতু বেতন অল্প হইবে, তাহাতে তাহারা ফি 
প্রকারে শিশু সন্তানদিগকে লইয়া জীবিকা নির্ধাহ কাঁরবে? এই 
সমস্ত শুনিয়া! সকলে বলিলেন, ই! মহারাজ ইহা আনাদের করা 
অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যদি সকলে একমত হইয়। বুঝিয়া করে তাহা 
হইলেই অন্ভি উত্তম হয় এবং জগতের বড়ই মঙ্গল হয়। কেননা 
স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়৷ সুথে ন্বচ্ছন্দে ব্যবহারক ও গারমাথক 
কার্য নির্বাহ করিতে সক্ষম হয়। | 


মগ্ন প্রশ্ন। 


পুনরায় উপরোক্ত পঙডিত শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে মহারাজ, পুত্র কন্তাদিগের বাল্যাবন্থায় [বধাহ দেওয়। উচিত) 
না, উহাদিগের পরিপক ঘুবাবস্থান্ঘ বিবাহ দেধম়া। উচিত? 


( ১৭৪ ) 


শিবনারারণ বলিলেন, হে শ্রোতাগণ, বিচার পূর্বক গন্তীর ও 
শাপ্ত স্বরূপে দেখ, যেরূপে ঈথরের স্বভাব ও নিয়ম চরাচরে বর্তমান 
আছে সেইরূপেই ঠাহার আজ্ঞা পালন করা উচিত। যেরূপ আম 
কচ! অবস্থার পাড়িলে ঈশ্বরের নিয়মের অন্তথাচরণ করা হয়, 
সেই কাচ1 আহ মগ্ন হয় এবং তাহ। ভক্ষণে শারীরিক পীড়া জন্মায়, 
সেই কাচ অস্্রের বীজে কোন বৃক্ষ হয় না, আর যদ্িইবা হয় তাহা 
হইলে ভাল পুষ্ট হয় না, এবং উহাতে স্থন্দর আশানুরূপ ফল ধরে 
না। কিন্থ ঈগ্ররের নিরমান্ধনারে আত্রকে পকাবস্থায় পাড়িয়া 
ভক্ষণ করিলে উহা সবুর ও তৃপ্তিজনক হয়। এবং উহার বীজে 
উত্তম বৃক্ষ হর ও তাহাতে আশানুঘায়ী সুন্দর ফল জন্মায়। আর 
তাহা হইলে ঈশ্বরের অভিপ্রান্নান্যারী কার্ধ্য করা! হয়। সেইব্নপ 
যদ্যূপ পুর কন্যাদিগের বাল্যাবস্থায় বিবাহ হয় এবং সন্তান সন্ততি 
জন্মায় তাহা হইলে সেই সন্তান রুগ্র, বলহীন, বুদ্দিহীন, তেজহীন ও 
অল্পায়ু হয়। আর ঘদাপি বিচার পুব্বক উহাদিগকে ঈরের 
নিয়মান্দারে পরিপক অবস্থায় অর্থাৎ ঘুবাবস্থার প্রারস্তে বিবাহিত 
কর! যায় তাহা হইলে তাহাদ্দিগের যে সকল সন্তান সন্ততি হয় 
তাহার তেজ, বল, বুদ্ধি মেধা শক্তি সম্পন্ন হয় এবং দীর্ঘকাল 
জীবিত থাকে রুগ্ন হয় না। এবং এইরূপ হইলেই ঈথ্রের আজ্ঞা! 
পালন করা হয়। অতএব পাচ বংপর হইতে কুড়ি বংসর পর্য্যস্ত 
উহ্াদিগকে উত্তমঞ্কপে বিদ্যা, সংকার্ধ্য ইত্যাদি সংশিক্ষ। দেওয়া 
অবশা কর্তব্য। এবং গাঠ্যাবস্থায় বিবাহ দিসে উহাদিগের বিা 
শিক্ষার বাঘাত হয়। ব্রাল্যাবস্থার সন্তান সন্ততিদিগকে উত্তমরূপে 
বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া এবং উহাদিগকে পুর্ণ পরব্রহ্ধ জ্যোতিঃম্বরূপ 
আম্মা! গুরু মাতা পিতাতে ভক্তি নিষ্ঠা এবং মাত! পিতা এবং গুরু 
জনকে সন্মান এবং মধব্যক্তির আল্াপালন প্রতি সংশিক্ষা 
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দেওয়। অবশ্য কর্তব্য-ঘাহাতে ব্যবহারিক এবং পারমার্ধিক উভয় 
কাধ্য বুঝিয়া আনন্দরূপে কালযাপন করিতে পারে সেইকপ শিক্ষা 
দেওয়] নকলের উচিত এবং অবশ্য কর্তব্য । | 

এই সকল উপদেশ পূর্ণ সারগর্ বাক্য নকল শ্রবণ করিয়া তখ. 
'্বানস্থিত শ্রোতাগণ কহিলেন, মহারাজ, আপনি যাহা আজ্ঞা! 
করিলেন ইহা সত্য বাক্য, আমাদিগের মকলের বিচার পূর্বক ইহার 
অনুনরণ কর। কর্তব্য । 

শিব্নারায়ণ পুনরারর বলিলেন, জীলোকপিগের সর্ববিষন়ে গু 
পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগুণ। তোমর! প্রত্যক্ষ দেখ, যদি বাল্যকাল 
হইতে জ্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষ। দেওয়। হয়, তাহ হইলে উহাদের 
এমন গুণ আছে যে, পুরুষের ঘে বিদ্যা আট বৎসরে লাত হয়, 
উহার! তাহ! চারি বৎসরে উপার্জন করিবে। এবং উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্যা 
উপামনা ও ব্রহ্গ-বিদা] ইত্যাদি পুরুষদের যদি আট বৎসরে সিদ্ধ হয়, 
তাহা হইলে স্ত্ীলোকদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিলে চারি বৎসরের 
মধ্যে হইবে। লোকে স্ত্রীলোকদিগকে যে শিক্ষা দেয়না তাহার 
কারণ এই ভয় যেযদ্যপি উহ্বাঁদের উত্তম ব্রহ্ম -বিদ্যা প্রাপ্তি হয় তাহা 
হইলে উহার! নির্ভয় হইয়। পুরুবদিগের বিন। অন্রনতিতে ব্যবহারিক 
ও পারমার্থিক কার্ধ্য করিবে_ এবং স্বাধীনত। প্রাপ্ত হইয়। পুরুষের 
আজ্ঞাধীন থাকিবে না। পুরুৰ মহায্মাগণ কেবল মাত্র স্বার্থ ও 
হিংসার বশবপ্তা হইয়। স্ত্রীদিগকে এই নমস্ত শ্রেঠ কার্যে প্রবৃত্ত 
করান না। কিন্ত ঈশ্বরের এরূপ নিয়ম নহে । তিনি নকলকেই শ্রেষ্ঠ 
কার্ধা করিতে অধিকার দিয়াছেন। শ্রেঞ্ঠ কার্ধয করিলে সকগেই 
উত্তন ফল প্রাপ্ত হর়। অতএব ঈশ্বরের নিয়ন অন্ুঘারে 'দকলেরই 
শ্রেষ্ঠ কার্ধা করিতে স্বাধীনতা থাকা কর্তব্য। 

ইহার পর সন্াভঙ্গ হইলে উপস্থিত একজন মহাজন বলিলেন, 

৯৪ 
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খতোঁমরা আঙ্গ আমায় পরম মহায়া সাধু পুরুষ দর্শন করাইলে। 
আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ তোমাদের অনুগ্রহে এইরূপ সাধু 
দর্শন করিলাম। আজ আমার বাটীতে মহাম্মার সেবা হইবে ।” 
--এই বলিয়া শিবনারারণকে সঙ্গে লইর1 সেই মহাজন বাটা আদি- 
লেন। 

শিবনারায়ণ রানে সেইস্থানে বিশ্রাম করিয়া প্রাতঃকাঁলে 
গোদাঁবরী তীর্থাভিমুখে যাইলেন। সেখানে শুণিলেন সাঙ্গ বেদী 
ধ্যামী অদূরে এক জ্ঞানবান পণ্ডিতের বাদ। তিনি শান্তমৃক্তি ও 
সন্ন্যাসী পরমহংনদিগকে উত্তম রূপে সেন। করিয়া থাকেন। এইরূপ 
অনেক স্থানে গল্প শুনিতে পাইয়া শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিলেন 
যে, এই পণ্ডিত হয়ত ভেকধারী সন্যাপী পরমহংমদিগকে সেব। 
করিয়া থাকেন। কেননা ।বিনি যথার্থ পরমহংস এবং সন্্যাসীর 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ ধাহাঁর আম্মা ও পরমাম্সায় এক 
শ্বব্ূপ বোঁধ হইয়াছে তিনি ত কোন ভেকের চিহ্ন ধারণ অথব! 
লোককে জানাইবার জন্য অন্ত কোন প্রপঞ্চ করিবেন না। যেরূপ 
ব্রন্মের কোন অবস্থা বা লক্ষণ নাই যে সেই লক্ষণ দ্বার! ব্রহ্মকে 
চেনা যাইবে, সেইন্রপ বার্থ অবস্থাপন্ন পরমহংস সন্ন্যাসী মহায্মাকে 
কোন লক্ষণ বিশেষে চেনা যাঁর না। তবে সেই বেদাধ্যানী পণ্ডিত 
কিরূপে চিনিয়া যথার্থ সন্্যাপী পরমহংসকে আদর অথবা সেবা 
করেন? এইরূপ ভাবিয়া শিবনারায়ণ পণ্ডিতের বাটাতে যাইর! 
দেখিলেন যে সেখানে একটি শিবালয় আছে। সেই শিবালয়ের 
মধ্যে কেহ কেহ শিবের পূজা করিতেছেন, কয়েকজন নিত্য নিয়ম 
করতেছেন এৰং কেহ কেহ বাহিরে পাঠ করিতেছেন । 

শিবনারায়ণের গায়ে ধুলা মাট লাগিয়!ছিল এবং একথানি মাত্র 
ছেঁড়। চাদর পরিধানে ছিল আর চুলও একটু বড় বড় ছিল। তাহাতে 
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উাধাকে দেখিতে ঠিক পাগলের মত বোধ হইত। পণ্ডিত সেই 
অবস্থাপন্ন শিবনারায়ণকে দেখিয়া রাগে ধমক দিয়! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুই কে, কোথায় হইতে আনিয়াছিল, এখানে কি জন্য 
আদিলি, তুই কি জাতি?” 

শিবনারারণ বলিলেন, আমি আদমী, আমি মনুষ্য, তুমিও যে 
মনুষ্য আমিও সেই মনুষ্য। ইহাতে পণ্ডিত রাগ করিয়া বলিলেন, 
বেটা আমি ত তোকে মনুষ্য দেখিতেছি কিন্তু তুই কিল্রাতি? 

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি বড়ই নিরুঈ এবং ত্রষ্ট জাতি, আমার 
জাতির মত নিকৃষ্ট জাতি আর নাই,মামি সকল জাতি অপেক্ষা নীচ। 

পপ্তিতগণ এই কথা শুনিয়া শিবনারান্ণণকে বলিলেন, বেটা তুই 
নীচজাতি হইয়া আমাদের শিবালয়ের নিকট কেন আসিলি? 
আমার এই ঠাকুর এবং সকল স্থান তোর আদার দরুন অশুদ্ধ 
হইয়া, গেল। বেটা এখান হইতে দূর হ। 

*শিবনারায়ণ বলিলেন, আদিতে যে বস্ত অঙ্দ্ধ শেষেও অশ্রদ্ধ 
থাকিবে এবং যে বন্ত আধিতে শুদ্ধ সে অন্ভেও শুদ্ধ থাকিবে-: 
“বান মতে অধদ্ধ হইবেক না। যদাপি আমার আদার দরুণ আপনি, 
আপনার মনির, ঠাকুর এবং মন্দিরের নিকটস্থ স্বান-_-সকলই অশ্বন্ধ 
হইরা থাকে তাহা হইলে আপনার নিকট গোময় আছে উহার দার! 
সাপনি আপনার মন্দির এবং মন্দিরের নিকটস্থ স্থান--সকলই শ্দ্ধ 
করিয়া লউন। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। 

পণ্ডিত বলিলেন, বেট! আমাকে জ্ঞান শিক্ষা! দিতে আসিয়াছেন! 
যা বেটা এখান হইতে দূর হঃ। 

শিবনারায়ণ সেখান হইতে গোদাবরীর নিকটস্থ ক্ষুদ্র এক 
নদীর তীরে আসিলেন। এবং পণ্ডিতগণ শ্িধনারায়ণ যেখানে 
দাড়াইয়াছিলেন সেই স্থান উত্তম রূপ গোময়ল দিয়া পবিত্র 
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করিয়! লইলেন। এ নদীর তীরে একজন জয়পুরী মহায্মার চেলা 
ধূনী জালিয়া বদিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ তাহাকে চিনিতেন 
এবং তিনিও শিবনারারণকে চিনিতেন। রাস্তায় দুই চারি দিবস 
তিনি শিবনারামণকে সেবা! করিয়াছিলেন । 

শিবনারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি ছুই চারি ঘণ্টার জন্য 
আপনার সং আমাকে দাও; জগতে সত্যকে মানে না, প্রীতি- 
পূর্বক প্রপঞ্চকে মানে । শিবনারায়ণ তাহার নিকট হইতে 
গেরয্াবস্ত্রের কৌপিন চাহিয়া লইলেন ও নাপিতের নিকট থেউরি 
হুইলেন। এবং স্নান করিয়া! উত্ুমরূপে গাত্রে দাদা বিভূতি মাখিয়| 
লইলেন ও কপাপে ত্রিগুগ্ড, ধারণ করিলেন । চাঁর পাচটা রুদ্রাক্ষমাল! 
হস্তে এবং গলায় পরিষী হাতে একটী উত্ভম কমগ্ুলু ও পায়ে এক 
যোড়া খড়ম দির1 সংসাজিয়। মেই পঙিতের বাটাতে শিবালয়ের উপরে 
উঠিলেন। এবং“শিবোইহং শিবোইহং”করিতে করিতে মন্দিরের, মধ্যে 
গেলেন। ইহ! দেখিয়! পণ্ডিতগণ উঠিয়। দাড়াইয়। “ও নম নারায়ণান 
নমঃ” বলিয়। নমস্কার করিতে লাগিলেন। এবং সত্বর আসন আনিয় 
ভক্তি ও প্রীতি পৃর্ধক যোঁড়হস্তে আবাহন করিয়া আসনে উপবেসন 
করাইলেন ও বলিলেন যে, এমন মহাত্মা আমার বাটাতে পদধূলী 
দিলেন, ধন্য আমার অদৃষ্ট। 

পরে পর্ডিতগণ হাত যোড় করিয়া শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কৃগানিধান! আপনি কোন্‌ ধর্ম অবলখন করিয়াছেন? 
আপনার আহারের বিষয়ে কি নিয়ম আছে এবং কি আহার করি, 
বেন--অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমরা সেইরূপ আহার প্রস্তত করিব। 

শিবনারায়ণ' বলিলেন, আমি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং 
আমীর আহারের বিষয় এইরূপ নিয়ম আছে যেবার বংসরের 
নিল বয়স্ক যে পৃত্র বা কন্যার বিবাহ হয় নাই নেই পুত্র বা কন্যা 


( ১৪৯ ) 


ডান হাতে কূপের মধ্যে হইতে জল তুলিয়া আনিয়! ধ জল দিয়! 
গোশালায় ঘ্ৃতপক্ক অন প্রস্তুত করিয়া দিলে আমি সেই অন্ন দিন 
রাত্রের মধ্যে একবার আহার করিয়া থাকি। যদিবামহস্ত লাগে 
বা পাক করিতে করিতে পাচক উদগার করে তাহ! হইলে অন্ন 
আমার আহার করা হইবে না। যর্দাপি এইবূপ প্রণালীতে অন্ন 
গ্স্তত হয় তাহা হইলে অন্ন আহার করিতে পারি নতুবা আমি 
আহার করি না। কেবলমাত্র জল পান করিয়া থাকি। 

ইহাতে পণ্ডিত বলিলেন, আপনি সন্ন্যাপী মহাত্মা জগতের 
গুরু, আপনার মত কেহই এমন কঠিন আচার এবং নিয়ম ধারণ 
করিতে পারে না। আমরা আপনার আহারের ব্যবস্থা করিতেছি 
আপনি একটু বিশ্রাম করুন। পগ্ডিতগণ বালক বালিকাদিগকে 
ডাকিয়া ধরূপ কঠিন নিয়মে অন প্রস্তত করিতে বলায় তাহার] অন্ন 
প্রস্তুত করিতে স্বীকার করিল না। তাহাতে পণ্ডিত বলিলেন, “তবে 
আমাদের গাহহস্থ্য ধঙ্খু পালন হইল না।” ইহাতে একজন বালক 
বলিল, এক হন্তে জল অতি কষ্টে আনিতে পারি এবং ময়দাঁও এক 
হস্তে আনিতে পরি কিন্থ পুবী কেমন করিয়া প্রন্তত করিব? এবং 
অপর এক বালক স্বীকার করিল, আমি যেমন করিনা হউক পুরী 
গ্রস্তত করিয়। দ্রিব কিন্ত আমার এক টাকার মিষ্টান্ন থাইতে দিতে 
হইবে। পগ্ডিত তাহাই স্বীকার করিলেন। 

পরে যখন পণ্ডিতগণ শিবনারায়ণকে সঙ্গে করিকা আহার করিতে 
বসিলেন তিনি বলিলেন, আহারের বস্তু অশ্ুদ্ধ হইয়াছে, পাচক 
বালক পাক করিবার সময় উদগার করিয়াছিল। যাহ! হউক 
আমি মন্ত্র দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইব। 

পণ্ডিতগণ গুনিয় বড়ই ছুঃধিত হইলেন এবং এ বালককে নিজ্ঞাঁস! 
করিলেন, প্তৃমি উদগার করিয়াছিলে” ? বালক বলিল, “না” । 
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“তথন শিবনারায়ণ বলিলেন, হে বাঁলক, তোমার কোন ভয় নাই, 
মি সত্য কথা বল। মিথ্যা বলিও না,.পাপ হইবেক। আমি পুরী 
শুদ্ধ করিয়া খাইব। তোমার কোন চিন্তা নাই। 

শিবনারায়ণের কথা শুনিয়া এ বালক বলিল, হা] মহারাজ, আমি 
ছুইবার উদগার করিয়াছিলাম। শিবনারায়ণ তখন মন্ত্র পড়িয়! 
অর্থাৎ পূর্ণ পরত্রদ্ধের নান মনে মনে লইয়া আহার করিয়া লইলেন। 

পণ্ডিতগণ মনে ভাবিতে লাগিল যে এমন মহায্মা আমরা কখন 
দেখি নাই। বাঁড়ীর মধ্যের ঘরে বালক পাক করিতে করিতে উদগাঁর 
করিয়াছিল উনি বাঁহর হইতে কি প্রকারে জানিলেন? মহাত্ম' 
অন্তর্ধামী না হইলে কেমন করিয়া জানিবেন? ইনি নিশ্যয়ই অন্ত- 
বামী। | 

পরে শিবনারায়ণ এবং পঞ্ডিতগণ বাহিরে আলিয়া! বসিলেন। 
তখন শিবনারায়ণ পণ্ডিহগণকে জিজ্ঞাদা করিলেন, আপনারা পঞ্ডিত 
লোক শান্তর বেদ পড়িয়াছেন-_-শান্ত্র বেদ পড়িবার ফল কি? এবং 
পণ্ডিত কাহাকে বলে এবং সন্ন্যাসী পরমহংম কি বস্তর নাঁম? 
নিরাকার না সাকারকে পরমূহংস সন্াসী বলে কিন্বা হাড় মাংস 
মল মূত্র ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে বলে অথবা খড়ম রুদ্রাক্ষমালা এবং 
বিভূতি তিলক ইত্াদিকে বলে? কিবস্ত পরমহংস সন্্যাপী? 
ভাবিয়া তোমরা এই প্রশ্নের উদ্ভুর দেও । 

তাহাতে একজন পণ্ডিত বলিলেন, মহারাজ শাস্ত্র বেদ পড়িবার 
ফল এইযে সতাকে সত্য বোধ করা অসত্যকে অসত্যবোধ কর! 
তাতে সর্ধদা নিষ্ঠা রাখা অসত্যতে চিত্তের আসক্তি না রাখ, 
সকলেতে সমদৃষ্টি ও জগতের হছিত করা, পরোপকারে সব্ধদা রত 
থাকা, ব্যবহার ও পরমার্থ কাধ্য উভয় বুঝিগ্না যে কার্ধ্য করিলে 
ব্যবহার কার্ধয সিদ্ধ হয় সেই কার্ধ্য করা এবং যে কার্ধ্য করিলে 
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পরমার্থ সিদ্ধ হয় সেই কার্ধ্য করিয়া পরমার্থ সিদ্ধ করা_এই সকল 
তাব যাহার হয় তিনি প্ডিত। বেদ শান্ত পড়িবার এই সার মর্ব। 
এবং পরমহংস সন্ন্যাপীর ভাব অর্থ এই যে 
দেহহ্যাসোহি দন্ন্যাসঃ নৈব কাষায়বাঁসসা। 
নাহং দেহোইহমাক্মেতি নিশ্চয় ন্তামলক্ষণ্ম | 

অর্থাৎ দেহত্যাগেরই নাম সন্ন্যাস, গেরুয়াদি কষায় বন্ত্র পরি- 
ধানের নাম সন্রযাম নহে। দেহত্যাগের অর্থ এই যে আমি দেহ 
নহি আমি সেই পূর্ণ পরত্রহ্ম আম্মা স্বরূপ। অর্থাৎ দেহাভিমানী 
পুরুষ সন্যাপী নহেন। যিনি আত্মদশী তিনি যথার্থ সন্ন্যামী। কিন্ত 
হাড় মাস সন্ন্যাসী নহে, এবং বিভৃতি, খড়ন ও রুদ্রাক্ষের মালা 
গরিধান করাকে সম্গ্যাসী বলে না। 

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পণ্ডিত, যখন ভুমি এই সকল 
কথা বলিতেছ তখন কল্য প্রাতঃকালে একজন মহাস্মা ছেঁড়া চাদর 
গায়ে দিয়! তোমার নিকটে আদিঘাছিলেন তাহাকে দ্বণা করিয়! 
গালি দিয় তাড়াইয়! দিলে কেন? এবং আমি এখন র্দ্রাঙ্ষের 
মালা এবং বিভূঙি গায়ে মাথিয়। আলাম তাহাতে আমাকে 
আদর করিলে কেন? 

পণ্ডিত বলিলেন,আঁপনি হলেন-মহাঁপ্াা গার সে বেটা ত্র লোক। 

শিবনারায়ণ বলিলেন, সেষে ভ্র্ট লোক তাহা! আপনি তাছার 
কি লক্ষণের দ্বার! জানিতে পারিয়াছিলেন? পণ্ডিত বলিলেন, সে 
আপন মুখে বলিয়াছিল যে আমি ভ্রষ্ট লোক। 

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, যে যাহা বলিবে তাহাই কি 
তুমি বিশ্বাপ করিবে তবে এক ব্যক্তি বদি বলে যে আমি 
বড় শ্রেঠঠ লোক অর্থাৎ আমি পরনেশ্বরকে সৃষ্ট করিয়াছি 
তাহা হইলে কি ভাহার কথা শুনিয়া তাহাকে শেঠ বণিয়! 
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 মানিবে? তবে তোমার বেদ শাস্ত্র পড়িবাঁর ও পর্ডিতির ফল কি? 
আমিই তখন তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি নিকৃষ্ট ও ভরষ্ট জাতি 
এবং এখন আমি সেই সং ছাড়িয়া অন্য সং সাজিয়া আপনাকে 
বলিলাম যে আমি শিবোইহং সচ্চিনানন্দ, আমি সন্রানী। তখন 
আমার সেই মলিন অবস্থা দেখিয়া! দ্বণ! করিরা গালি দিনা আমাকে 
তাড়াইয়া! দিলে আর এখন৪ আমি পেই ব্যক্তি, কিন্তু এখন মামাকে 
আমার এই সং সাজার জন্য ইষ্ট গুরু মানিয়! প্রতিষ্টা করিতেছ! 
ধিক গঞ্ডিতের এমন বুদ্ধিতে ! এইরূপ যদি ঈশ্বর কোন মলিন বেশ 
ধরিয়। তোমাদের কাছে আদেন তাহ| হইলে তাহাকে তোমরা 
হতাদর ও দ্বণা করিয়! ভাড়াইয়! দাও এবং যদি কোন উত্তম পংয়ের 
সাজ দেখ তাহা হইলে তখন তাহাকে আদর কর। এই কথা! শুনিয়! 
তখন পণ্ডিত শিবনারায়ণকে হাত যুড়িরা বলিলেন, ইহা ঠিক, মহা- 
রাজ! আমর] বিদ্যার অহংকারে মন্ত হইরা1 অজ্ঞান হইয়] থাকি। 
পরক্রন্গের মহিম! বুঝ! বড়ই কঠিন। আপনি আমার অপরাপর 
ক্ষমা করুন। শিবনারায়ণ বলিলেন, পরব্রঙ্গের নিকট ক্ষমা চাহিও 
এবং কে কাহাকে ক্ষমা! করে বিচার করিয়া গম্ভীরভাবে থাক। 
সেইথান হইতে শিবনারায়ণ নদীর ঘাটে ঘাইর়া জয়পুরী মহা- 
আর চেলাঁকে সং দাজিবাত দ্রব্য ফিরাইযা দিলেন। এবং আপনার 
কেবল মাত্র জীর্ণ চাৰরথানি লইয়া দেইথান হইতে অপর এক 
গ্রাযে চলিরেন। পথে দেদিলেন মাঠের মধ্যে রাস্তার ধারে চারি 
জন ঠগ সন্নযামীর ভেক ধারণ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন 
ইতর পশুর চুল লইয়া থেলের আটা দিয়া দশ বার হাত পরিষাণ 
জট! প্রস্তৃত করিা'আপন মাথার খঘির মত করিয়া জড়াইয়! রাথি- 
য়াছে, মেই জটা সে জলে ভিজাইয়া রাখে। তাহ।তে জল সর্বদ! 
থাকে এবং নিংড়াইলে পড়ে-ঘেরূপ তুগাঁতে তৈল থাকে। অপর 
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তিন জন তাহাকে অপর লোকের নিকট শিব বলিয়া পরিঠা 
দেয় এবং বলে যে আমর! ভিন জন সর্বদ। ইহার চরণ দেব! 
করি। ইনি ম্বং শিবজী কৈলাদে থাকেন কেবল হৃষ্টির 
কল্যাণের জন্যে জগৎ দেখিতে আসিয়াছেন। সেই সময় 
দুইজন গৃহস্থ পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের একক্সন 
কার্ধ্যবিশেষবশতঃ মাঠে গিক্নাছিন এৰং অপর একজন সেইখানেই 
ছিল। তাহাকে ধ তিন জন ঠগ সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল ধে তোমার 
কপাল ভাল তাই তুমি আমাদিগের দর্শন পাইয়া । আমা" 
দের তোমার উপর অত্যন্ত দয় হইয়াছে এই জন্য তোমাকে 
বলিতেছি যে তুমি একটী কাজ কর। যে জটাধারী মহাক্্া শিবন্ধী 
বসিয়া থাকেন তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর এবং হাত যোঁড় 
করিয়া বল যে) হে পরমেথর আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া 
আমায় মুক্ত করুন। এবং আমায় রাঁজভোগের দ্রব্য সকল দিন। 
তিনি যখন তোমাকে জট যইতে এক বিন্দু গঙ্গ! জল দিবেন সেই 
মময় হইতে সকল ফল প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সেই গৃহস্থ ঠগ ময়্যা- 
মীর কথা অন্ুনারে কার্ধ্য করিল। এবং জটাধারী তখনই তাহাকে 
জটা নিংড়াইয়া গঙ্গা্জল দিলেন ও বলিলেন, এই যে গঙ্গাদল 
ভোমায় দিলাম ইহা হইতে সকল ফল প্রাপ্ত হইবে। ধন্য তোমার 
ভাগ্য যে আমি ম্বয়ং তোমায় দর্শন দিলাম। কিন্তু তোমায় 
বলিয়া! দিতেছি যে, এই তিন জন ব্যক্তি যাহার! তোমাকে বলিগ 
আমার দর্শন করাইয়। দিয়াছেন উহ্থারা ঘাহ! তোমাকে বলিবে তুমি 
তাহাই শুনিও। তাহা হইলে তোমার ভাল হইবে। নেই তিনজন 
এগ মল্ন্যাীর মধ্যে একজন উঠিয়! গৃহস্থ ব্যক্কিকে ডাঁকিয়া তফাতে 
লইয়া গিয়া বলিতে লাগিল যে, দেখ. তোমাকে আমি স্বং শিব দর্শন 
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ভাহ! হইলে ভুমি তোমার ভাঁলর জনা প টাকা গয়স! সমস্টট 
শিবের পারে ফেলিনা দাঁও -সেই টাক! পয়সায় সিদ্ধি গাঁজ। দুগ্ধ 
মিষ্টান্ন খরিদ করিয়া উহার ভোগ চড়াইন। সেই গৃহস্থ ব্যক্তি বলিল, 
মহাশয় আমার নিকট এমন বেশী কিছু নাই কেবল বার টাকা এবং 
চারি আনার পয়সা মাত্র আছে। এ ঠগ সন্ন্যাসী উত্তর করিল, যাহা 
আছে তাহাই ভক্তিপুর্বাক চড়াইয়৷ দাও। অবোধ গৃহস্থ ব্যক্তি 
ম! বুঝিয়৷ চারি আনা পয়সা আপনার নিকটে রাখিয়া ঠগ মন্যাসী 
সাধুর পায়ে বার টাকা চড়াইয়া িল। এবং জটাধারী শিব তাহার 
পীট চাপড়াইয়| বলিয়া দিলেন যে, যাও তোমার কৈলাস প্রাণ্রি 
হইবেক। 

এই কথা বলিয়া ভাঙ্গারা চারিজন ময়দান হইতে চণির। 
যাইতেছে এমন সময় অপর যে গ্ৃহপ্থ ব্ক্তি ময়দানে ছিল সে সেই 
খানে আমিয়া উপস্থিত হইল। যেই ব্াক্তি পুর্বো একবার এন্ধগ ঠগ 
সন্ন্যাপীর নিকট ঠকিদ্লাছিল; তাহাতে সন্ম্যাপীদিগকে এ গান 
হইতে উঠিন্না যাইতে দেখিয়া তাহার সন্দেহ জন্সিল। ঘে ব্যক্তি 
বার টাক] স্যাণীদিগকে দিযাহিল তাহার নিকট সন্কন বৃত্তান্ত 
শুনিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, সব্ধনাশ করিয়াছ, উহার! গ্রক্ত সন্্যাম] 
নহে, উহারা ঠগ। যিনিশিব তিনি টাকা লইবেন কেন, তাহার 
টাকার কি প্রয়োজন? এখন কেমন করিয়া তোমার বার টাকা 
বাহির করিব? যাহ! হউক যদি গ্রামের মধ্যে যায় তাহা হইগে 
কোন উপায়ে টাক] বাহর করিতে পারা যাইতে পারে। যদি থান! 
থাকে তবেই ভাল। সেইথান হইতে এ ছুইজন গৃহস্থ ব্যক্তি সত্তর 
আমিয়া এ ঠগ সপ্্যানীকে প্রণিপাত করিল এবং বে বাক্তি পুর্বে 
ঠকিয়া ছিপ সে জোড় হাতে বলিল যে, হে ক্পানিধান আপনাকে 
আম সেবা করিতেপারিলান না কারণ জাম পাপী। কিন্তু যদি 
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গন্নগ্রহ করিয়া এই গ্রামের মধ্যে যান তাহা হইলে আমি উত্তমরূপে 
আপনার সেবা করিব এবং যথাশক্তি বিদায় দিব। আমি অন্যত্র 
গিয়াছিলাম এই হেতু আমি আপনার সেবা করিতে পারিলাম ন|। 

তৃষ্ণাতুর ঠগ-সন্ন্যাসিদিগকে গৃহস্থ ব্যক্তিরা সঙ্গে করিয়। গ্রামের 
মধো একটা মুদীর দোকানে বসাইরা বলিল যে, আপনারা শয়ন 
করুন আমরা গ্রামের মধো হইতে দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া 
লানি। এই বলিয়। পুলীষের ফাঁড়িতে গিয়া খবর দিল। পুলীষ 
আসর তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল এবং শানন করিয়া বণিল, 
বন তোরা কে? উহার স্বীকার করিল যে, আমর! বেদে, আমরা 
এইন্নপ করিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে গ্রতিপাণন করিয়া থাকি। এই 
কথা শুনিয়া পুলীষ তাহাদিগের হাতে হতকড়ী দিয়া চালান 
করয়া দিল। 

ইঙার পর শিবনারারণ বোম্বাইনহরে সমুদ্রের ধারে বাঁলকেশর 
নাগক্ষ স্থানে আগিয় চারি দিবস বিশ্রাম করিলেন এবং পুণরায় 
গেইখান হইতে দ্রাবীড় সেহবন্ধ রামেশ্্র অভিমুখে গমন করিবার 
উদ্যোগ করিলেন। তখন জহরমল, শিপনারায়ণ ও যগুনা দান 
নামে তিনজন মহ।জন আাহার পাদত্রঞ্জে যাইতে কষ্ট হইবে বরিয়। 
ছাণিড় পর্যন্ত রেলের টিকিট দিয়] বগিল, মহারাজ আপনি সাধুর 
মত কোন ভেক চিহ্ন রাখেন না তাই আপনাকে কেহ চিনিভে 
পারে ন। আগনি দ্রাবাড় দেশে থাইতেছেন উহার আপনাকে 
১নতে পারিবে না, আপনার সেবাও করিবে না, থাকিবার কষ্ট 
ইইবে। আমরা আপনার নিকট কিছু টাকা দিব! 

শিবনারারণ দেবের বিশেষ নিষেধ সত্বেও জহরমল মহাজন নূতন 
একটা কোর্ডা প্রস্তুত করাইন্া কৌশলে, তাহার এক পকেটে পাড় 

* দশ টাকার কয়েক কেতা নোট (পরত সষেত চল্লিশ টাকা) এবং. 


( ১১৬)" 


'অপর পকেটে কতকগুলি গিকি দুআনি আছুলী উত্তমরূপে সেলাই 
করিয়া দিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ যখন রেল গাড়ীতে উঠিলেন সেই 
সময়ে তাহাকে এ কোর্তী এইরূপ ভাবে পরাইয়। দিলেন যে যেন 
তিনি টাকার বিষয় টের না পান। 

সেই সময় বোস্বাই হইতে একজন সন্গ্যাসী প্রায় দশ বারো 
হাজার টাকার অলঙ্কার সমেত একটা মহাজনের কন্যাকে লই 
পলাইয়াছিল। মহাজন দরখাস্ত দিয়া হুলিয়া করিয়া দেয়। 
এবং তারযোগে চারি দিকে খবর দেওয়| হয়। শিবনারায়ণ 
যে গাড়ীতে চড়িয়াছিলেন তাহা যখন বোম্বাই হইতে প্রা 
যাইট ক্রোশ দূরে এক ইঠ্টেশনে আসিয়া থামিল তখন হুলিয়ার 
সরকারী সিপাহী সন্যাসীকে খুঁজিতে খুঁজিতে শিবনারায়ণের 
নিকটে আগিয়! জিজাস! করিল, তুমি কে, গৃহস্থ না সাধু, তোমার 
নাম কি? শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার নাম শিবনারায়ণ শোকের! 
কল্পন। করিয়াছে। আমি মনুষ্য এবং গৃহস্থ কি সাধু তুমি চি'নয়া'লও। 

যে সন্গাপী বোম্বাই হইতে মহাজনের কন্যাকে লইয় 
গালাইয়াছিল তাহারও নাম শিবনারায়ণ। কাজেই সিপাহী শিব 
নারায়ণকে সন্দেহ করিয়া রেলগাড়ী হইতে নীচে নামিতে বলিল, 
তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, চল নীচে নাঁময়া যাই। তিনি মনে 
মনে ভাবিলেন যে, আমাকে যে স্থানে লইয়। যাও না কেন তাহাতে 
আমার কি? এই স্থানে বসিয়াছিলাম না হয় এস্থানে যাইয়া 
বসিয়। থাকিব। উহারাও নিজ নিজ সব ভ্রম মিটাইয়া লউক। 

যখন শিবনারায়ণ গাড়ী হইতে নীচে নামিয়া আদিলেন তথ" 
বিস্তর লোক চারি দিকে ঘেরিয়। ঈ্াড়াইল এবং ইনেস্পেক্টার সাহেং 
গ্রভৃতি সকলে বলিল যে, এই লইয়া পালাইয়াছে। কিন্তু রেলের 
গার্ড সাহেব আসিয়। বলিল যে, এই ব্যক্তিকে ধোস্বাই ইঞ্টেশনে বং 
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ধড় বাবুরা গাড়ীতে তুলিয়া দিয় গিয়াছেন। এ কথ! গুনিয়াও 
উহার! বিশ্বাস করিল না । এবং যে ব্যক্তি বোস্বাই হইতে পালাইয়া- 
ছিল, তাহার চেহারার ফটোগ্রাফের সহিত শিবনারায়ণের চেহার। 
মিলাইতে লাগিল। শিবনারায়ণের চেহার| বেঁটে এবং যাহার 
নামে নালিশ হইয়াছিল তাহার চেহার! লঙ্বা হওয়াতে মিল থাইল 
না। যখন রেলগাড়ী চলিয়া যায় তখন গার্ড শিবনারায়ণকে বিল, 
সবর গাড়ীতে উঠ। পুলিষের লোকেও শিধনারায়ণকে ছাড়িয়া 
দিল। গাড়ী চলিয়া গেল। 

কতক দূর যাইয়া শিবনারায়ণ এক ইষ্টেশনে নাঁমিলেন। ত্র 
ইষ্টেশন হইতে প্রা চার ক্রোশ দূরে নদীর ধারে একটা তীর্থ আছে 
সেই তীর্থঘে মন্দিরের মধ্যে যে পাথরের ঠাকুর আছেন তাহার নাম 
বিঠঠল ভগবান। বিঠ্ঠল ভগবান মানে কুকুর ভগবান। সেই 
ব্চ্ঠিল ভগবানের মাথন মিছবরির ভোগ হয়। শিবনারায়ণ দেখি- 
€লন যে, এঁ মন্দিরে ঢুকিবার চারিটা ফটক। প্রত্যেক ফটকে 
পাণ্ডারা ধাড়াইয়া থাকে। ছুই চারি আনা দিলে তাহারা যাত্রি- 
দিগকে ছাড়িয়া দেয়। যাত্রিরা প্রথম ফটক পার হইয়া! দেখে 
যে ভিতরে আবার চারি ফটক। সেই খানেও ছুই চারি আন। 
দিতে হয়, ইহার পর ঠাকুর দর্শন হইয়। থাকে। এখানে পাণা- 
দের মধোও এমন ঠগ আছে যে তাহারা ঘদ)পি বুঝিতে পারে যে 
কোন যাত্রির কোমরে টাকা আছে তাহা হইলে এ যার্রিকে একটা 
ছোট ঘরে ঠাকুর দর্শন করাইবার সময় এমন কৌশলে কাঁচি দিয়] 
গাট কাটিয়া টাক! পয়স1 বাহির করিয়া লয় যে যার্রির! বিন্দুমাত্রও 
বুঝিতে পারে না। যখন যাত্রা ঠাকুর দর্শন করিয়া! বাজারে 
আসে তখন কোমরে টাকা দেখিতে ন।পাইয়। হায় হায় করিয়! 
মরে। যখন যাত্রিরা পাওাদিগকে বলে, মহাশয় একি হইল? 
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পাঁগাঁর বলেন যে তোমাদের পাপ ছিল তাই টাকা হ'রাইয়া 
গিয়াছে । পুনরায় ভোমরা দশ বিশ টাকা থরচ কর, তাহ! হইলে 
তোমাদের পাপ মোচন হইবে। এক একজন যাত্রী ইহার উত্তরে 
বলিল, হে মহারাজ, এই তীর্থ এবং বিঠ্ঠল ভগবান দশন করিয়া 
ঘথন পাপ মোচন হইল ন!-তখন টাক দিলে কি পাপ মোচন 
হইবে? দর্শনের কি ফল হইল? পাওা আর কি বলিবেন? এদিকে 
যাত্রিকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে খাইতে দেশে ফিরিতে হয়। 

এই সব চরিত্র দেখিয়া শিবনারান্ণণ সেখান হইতে দক্ষিণে নবা- 
বের হায়দ্রাবাদ সহরে গেলেন। দেখিলেন যে, কোন রাজার রাজ্যে 
প্রজা সুখ নয । কষ্ট নিবারণ করিয়া গ্রজাকে সকীদ] স্থখে রাখি- 
বার পূর্ণ ইচ্ছা কোন রাজা বা নবাবের মনে দেখি:দন না। বর 
এইরূপ মনের ভাঁবই দেখা গেল বে, প্রজারা মরুক খ। বাচুক আমা- 
দের কর পাইয়া হাতী ঘোড়া হইলেই হইল। কিন্বা আমাকে হনজুর 
ধন্মাবতার বলিলেই হইল । শিবনারায়ণ মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন যে, রানা প্রজা উভয়ে কি উপায়ে কি যুক্তিতে সুখে 
থাকিবে-- ইহাই সর্বদা বিচার করা রাজাদিগের ধন্ম। 

হায়দ্রবাদে নবাধের একজন স্থপারিটেখেণ্ট শিবনারায়ণকে 
দেখিয়া! জিজ্ঞাসা! করিলেন আপনি হিন্দু ফকির না সুনলমান ফকির? 
শিবনারায়ণ বলিলেন, “হিন্দু ফাঁকর ও মুসলমান ফকির কফাহাকে 
বলে? ফকিনীকি হিন্দু ঘুনণমানের খরিদ করা থাকে? 

স্থপারিন্টেণ্ডে্ট বণিগেন, খরিদ করা তথাকে না কিন্ত হিন্দু 
বংশে অন্মিয়া যে ফাঁকর হয় তাহাকে হিন্দু ফকির বলে; আর মুসল- 
মান ঘরে জন্মিয়া যে ফকির হয় তাহাকে মুসলমান ফকির বলে। 

শিবনারায়ণ বণিলেন, তাহা বটে, কিন্তু যে হিন্দুত্র ঘরে জন্মিয়] 
পরে সুনল্মান হয় তাহাকে হিন্দুর মুসলমান কেন না বলে? যাহার 
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নাম ফকির তীহাঁর কোন বিষয়ে ফিকিব নাই--থাঁকিবার কেপন 
পরত্রদ্ধ আছেন। যদাপি এইরূপ ভাব ফর্কিরের হয় মে আমি 
মুদলমাঁনের ফকির কিন্া হিন্টুর ফির তাহা হইলে গে ফকিরও নয় 
মহাআাও নয়। 

এই কথা! শুনিয়া স্ুপারিন্টেন্ডেণ্ট বলিলেন, যখন আপনি এই 
কথা বালতেছেন তখন বিচার করন। আমি তো মুদলমান আমরা 
গোমাংদ আহার করি। কিন্ত আপনি কিএ গোমাংদ আহার 
করিতে পারিবেন? ইহাতে শিবনারারণ বাঁনুলন, গে! মাংস 
আহার করিলে পর উহাতে কি বাহাছ্র আছে আত আহার না 
করিলেই বা উহাতে বাহাছ রকি? যদ্পি আহার কারলে কোন 
বাহাদুরি থাঁকে তাহা হইলে মৃত গোমাংন শৃগান বুক্ুরত আহার 
করিতেছে উহাদের বাহাছুর্ির ীগা নাই। ঘাহার থে আহার সে 
তাহাই ভক্ষণ করিতেছে। 

' স্ুপারিন্টেন্ডেণ্ট উত্তর করিলেন, উহাতে কোন বাহাদুরি নাই। 
কিন্ত তোমাদের হিন্দুর মধ্যে কেহই থার না নকণেই দ্বণা করে। 
শিবনারায়ণ বলিলেন, তোমরা মুনলমান লোক তো শুকর খাও 
না, বরং ঘৃণা কর উহাতে কিলাভ হয়? সকল পশ্ুকেই থোধ। 
অর্থাৎ পরব্রহ্ম একই বন্ততে নিদ্মাথ বরির়াছেন। যেমন শুকরের 
হাড়মাংস রক্ত, ইন্দ্রিয় ইত্যাদী আছে গাহাদিগেরও সেইন্প হাড়, 
মাংস রক্ত, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি আছে--ছুইটাই তো খোদার মান জীব ! 
তবে একটীকে খাইতে হইবে, আর একটাকে খাইলে দোষ দিতে 
হইবে-_ইহার মানে কি? সুপারিন্টেন্ডেন্ট বণপিলেন,। আমাদের 
সামাজিক নিয়মে শুকরকে থাইতে কশম মাছে, উহার নান হইলেই 
সকলে--তোবা, তোবা_-বলে। 

শিবনারায়ণ বলিলেন, এরূপ সকল সমাজেই এক এক বস্তকে 
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একএক দৌধ দিয়া পরিত্যাগ করিতেছে । এবং এক সমান্ধে যে 
বস্তকে দোষ দিয়া পরিত্যাগ করিতেছে তাহাকেই আবার অপর 
সমাজে শুদ্ধ বলিয়! গ্রহণ করতেছে । আপন আপন সমাজের মর্যযাদ। 
রক্ষা করিবার জন্তই এই সব। 

ইহাতে মুসলমান ন্পারিন্টেন্ডেন্ট বলিলেন, মহারাজ, ইহা 
ঠিক, সকল জীবের জীবনই সমান--সকল হাড়মাংদ শরীর সমান। 
তবে কি কারণে আমাদের সামাজিক নিয়মে শূকর খাইতে নিষেধ 
আছে, তাহ! আমর! ভাল করিয়] বুঝিতে পারি নাই। কিন্তবিচার 
করিয়] দেখিলে দোষ কাহাতেও নাই এবং দোষ যদি ধরা যায় তাহা 
হইলে সকলেতেই দোষ হয়। কেন নাজীব সকলই দমান। গলা 
কাটিতে গেলে সকলেরই সমান কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু কি করি, 
মহারাজ, আমাদের এইরূপ নিয়ম চলিয়। আসিতেছে । 

পরে স্ুুপারিন্টেন্ডেণ্ট শিবনারায়ণকে লিজ্ঞাসা করলেন, মহা" 
রাঞ্জ আপনি কোথায় যাইবেন ? শিবনারায়ণ সেতুবন্ধ রামেখর 
যাইতেছেন শুনিয়। তাহাকে সেই সুদূর পথ পদত্রজে যাইতে নিষেধ 
করিয়া রেল ভাড়। লইতে এবং ফিরিবার সময় পুনদর্শন দিতে অন্ধু- 
নয় করিলেন। শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার নিকট রেলের ভাড়। 
আছে, তোমায় টাকা দিতে হইবে না। তথন ম্ুপারিন্টেন্ডেন্ট 
শিবনারায়ণকে একটা হিন্দু মিঠাইওয়ালার দোকানে লইয়। গিয়া! 
উত্তমরূপ আহার করাইলেন এবং সিপাহী সঙ্গে দিয়! ইঞ্টেসনে রেলে 
উঠাইয়া দিলেন। ন্ুপারিন্টেন্ডেণ্টের বাটা দিল্লীতে। 

শিবনারায়ণ বাপাজীতে গেলেন । বালাজী পাহাড়ের উপরে 
অনি বৃহৎ এক মন্দির আছে। মন্দিরে পাথরের বালাজী ঠাকুর 
স্থাশিত। মেইখানে অনেক শ্রীবৈষুব বৈরাগী সাধু আছেন। বালাজী 
তীর্ঘের সমস্ত লীলা দেখিয়া শিবনারায়ণ রংজীতে গেলেন। রং 
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ঠাকুরের মন্দির মতি বৃহৎ এবং সেই মন্দিরে পাথরের রংজী ঠাকুর 
ও অন্তান্ত ধাতৃ-নির্ষিত ঠাকুর আছে। রংদী ঠাকুরের মাথায় রূপার 
মুকুট । যখন ঘাত্রিরা দর্শন করিতে যায় সেই মময় পাণ্ডার! ঠাকুরের 
মাথার নুঝুট খুলিয়া! যাত্রিদিগের মাথায় দেয় এবং বলে, তোমাদের 
কপাপ ভাল রংজী ঠাকুরের মুকুট পরিয়াছ) এখন তোমর! টাক! 
পায়পা শীপ্র কিছুদান কর। এই কথা শুনিয়া যাত্রিরাঁও দান করে। 
শিবনারায়ণ পাগাদিগকে টাকা পয়সা না দেওয়াতে তাহারা উহার 
মাথায় রংদী ঠাকুরের মুকুট দেয় নাই। 

শিবনারায়ণ সেখান হইতে কাঞ্ধী হইয়া মান্দ্রাজ গেলেন। 
জহরমণন মহাজন যে নোট দিয়াছিলেন শিবনারায়ণ তাহ! মান্ত্রাজে ও 
অপর অপর স্থানে গরীব ছুঃখিদিগকে বিতরণ করিলেন। মান্দ্রাজ 
হইতে সেহুবন্ধ রামেশ্বর চপিয়। গেলেন। সেখানে দেখিলেন যে অভি 
বৃহৎ 'ন্দির। চারিদিকে পাথরের এবং অষ্টধাতুর প্রতিমা রামচন্ 
সী্ঠা এবং শিবলিঙ্গ ও অপর অনেক মূর্তি আছে। যে মন্দিরে শিবলিঙ্গ 
আছে সেখানে অন্ধকার। যাত্রিদিগকে পাণগণ প্রদীপ জালাইয়া 
দুর হইতে দর্শন করায়। কাহাকেও নাস্পশ করিতে দেয় না নিকটে 
যাইতে দেয়। কারণ, যদাপি কোন যারী প্রতিষা ধাতুনির্িত . 
ইহা জানিতে পারে তাহা হইলে পাগাদের রোজগারের পথ বন্ধ 
হইবে। 

ধনী যাত্রী যদি লুকাইয়া! পাগাবিগকে টাকা দেয় তাহা হইলে 
তাহারা রাত্রিতে চুপে চুপে তাহাদিগকে ঠাকুরের নিকটে লহঃ। 
গিয়া বস্ত্রাবৃত লিঙ্কে খুলিয়া দর্শন করায়, কিন্তু কাহাকেও স্পর্শ 
করিতে দেয় না। কোন থাত্রী জল লইয়া গেলে তাহার নিকট 
হইতে টাকা লইয়া! পাগ্ডারা নিজে শিবলিঙ্গের উপর সেই জগ 
ঢালিখা দেন) যাত্রীরা মহা দরিদ্র হইলেও তাহার নিক্কট হইতে 


৯৬ 
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পাঁচ পিকা না পাইল তাঁহারা! জল ঢালে না। যে গরীব বেচে 
দহস্্র ক্রোশ পদরজে ভিক্ষা করিয়। প্রাণরক্ষা করিয়া আসিয়াছে; 
সে এখান হইতে মহত্র ক্রোশ কি আহার করিয়া যাইবে ইহা মুহূর্তের 
জন্যও তাহাদের মনে আসে না। শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন, যে প্রত্যক্ষ চেতন জীব যাহার নাম শিব ৰলিয়] কল্সিত-_ 
মেই জীব যদি কোন বাটাতে পিপাঁসাতুর হইয়। যায়, তাহাকে 
প্রীতি পূর্বক জল দিতে ইহার! কুষ্ঠিত এবং প্রত্যঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ 
শিব হৃূর্ধ্যনারায়ণ তাহাকে প্রীতি তক্তিরূপ জল প্রান করিতে 
ইহাদের আলপ্য--আর জড় পাথর কাষ্ঠের উপর জল ঢালিয়াই 
ইহাদের পুণ্য লাভ। 

গেই সময়ে জগন্নাথ পাঁণডা নামে এক বান্কি আগিয়া শিব. 
নারারণকে জিজ্ঞান। করিলেন, মহারাজ আপনি কোন ধন্ম 
অবলম্বন করিয়াছেন। | 

শিবনারায়ণ বলিলেন, ধর্ম কাহাকে বলে এবং ধর্ষের স্বরূপ 
কি? তখন জগন্নাথ পাঁগা বলিলেন, মহারাঞ্জ সত্যধন্ম শন্দ মাতর। 
সত্য মিনি ভিনিই ধন্ম তাহাকে ধারণ করা এবং সন্া যে বাক্য 
তাহা বল। এই ধর্মের স্বরূগ। 

শিবনারায়ণ বলিলেন,_যনি তোমরা এই কথা বুঝিয়া থাক 
তবে তোমরা এই যে অষ্টধাতু এবং পাথর ও মৃত্তিকার ঠাকুর নির্মাণ 
করিয়া_ইনি রাম,ইনি শিব--এইরূপ কল্পিত নাম দিয়া পূজা করিতেছ 
ইহার কারণ কি? রাম এবং শিব এখানে কোন্‌ স্থানে আছেন? 
এই পাথর শিব না অষ্টধাতু শিব না মৃত্তিকা শিব? যদি এই মকল 
পদীর্থ শিব হন তাহ হইলে সকল স্থানেইত পাথর, অষ্টধাতু মৃত্তিকা 
আছে, সকলেই শিব এবং রাম হইতে পারেন। এবং পাথর মষ্টধাতু 

মৃত্তিকা হইতে শ্রেষ্ঠ চেতন পদার্থ যে মন্গষ্য মেই মনুষই তাহ! 
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হইলে শিব রাম কেন না হইতে পারেন? তাহা হইলে জড় 
পদীর্ঘকে নির্মাণ করিয়া পূজা করিবার আবশ্বকই বাকি? মনুষ্য 
চেতন পদার্থকে অর্থাৎ আপনাকে পুজা করিলে ত তাহাকে 
পুজা করা হয়__তিনি ত সর্বব্যাপী অন্তর্ধামী সকলই জানেন। 

জগন্নাথ পাও বলিলেন,_ইহা ঠিক কথা মহারাজ, ইহাতে 
কোন ভুল নাই । কিন্ত জগতে সত্যকে মানে না! এবং বিশ্বাদ করে 
না। মিথ্যা প্রপঞ্চ করিলে লোকে বিশ্বাস করে এবং মানে। দেখুন 
যধি আমি কোন ঝড় লোককে বলি আমার পুত্র কপ্তা অর বন্ত্ের 
কষ্ট পাইতেছে আমাকে দশ টাকা দিন, তিনি কখনই কোন মতে 
তাহা দ্রিবেন না। যদ্যপি কোন কারণবশতঃ একবার দেন তাহা 
. হইলে সুদ সমেত ফিরাইয়। লইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু দেখুন, 
এই ঠাকুর এবং ঠাকুরের মন্দির নিন্মাণ করিয়া স্থাপিত করাতে লক্ষ 
লক্ষ টাক] মনুষ্য অনর্থক ব্যয় করিয়া থাকে এবং সহত্র সহশ্্ ক্রোশ 
পদুত্রজে কত কষ্ট সহা করিয়! আসিয়! এই প্রতিমাকে ভক্তিপুর্বাক 
সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে এবং টাকাপয়পা, শাল বনাত ও উত্তম 
উত্তম -বন্ত্রাদি ইহার উপরে চড়াইয়া দেয়। কিন্তু সেই টাকাপর। 
পাথরের ঠাকুর লন না তাহাতে মামর! মামাদের পুর্র কন্যাদিগকে 
প্রতিপালন করিয়া! থাকি এবং এ শাল রুমাল বনাত প্রভৃতি আমরাই 
গান্রে দিয়া থাকি। ধনীর অর্থে দবিদ্র অর্থাং আমাদের পালন 
করিবার জন্যই খধি মুনিরা বিচার করিয়া নান! প্রকার তীর্থ এবং 
প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে আজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন। নহুবা আমাদের 
মথা। প্রপঞ্চ করিবার প্রয়োজন কি? 

এইরূপ কথাবার্ভার পর জগন্নাথ পা শিবনারায়ণকে আতিথ্য 
গ্রহণে অনুরোধ করিয়া! চাকরদিগকে বশির ধিলেন বে, ইনি 
মহাত্বা; যে স্থানে থাকিতে চান সেই স্থানে তোমরা রাখিয়! 
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আইদ। যে কয়েক দিবস ইনি এখানে কৃপা করিয়। থাকেন সে 
কয়েক দিন আমি ইহার সেৰা! করিব । 

সেতুবন্ধরামেশ্বর মনির স্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ আন্দাজ 
দুরে সমুদ্রের ধারের জঙ্গলের মধ্যে চারিদিক খোল) ছুই মহল রাম 
ঝরোথা বলিয়া! একটা বাড়ী আছে। সেইখানে যাইয়। .শিবনারায়ণ 
চারি দ্িবন বাস করিলেন,সেই বাটার নিকটে একটা পথ আছে। সেই 
পথের ধারে একজন মৌনী সাধু বসিয়! থাকিতেন। তিনি দিবসে 
অন্ন জল আহার বা মল মৃত্র ত্যাগ করিতেন ন|। কিন্তু রাত্রি আন্দাজ 
বারটার সময় যখন সেখানে মনুষোর গতায়াত থাকে না সেই 
সময়ে তিনি কৌশল করিয়া চুপে চুপে মল মূত্র ত্যাগ এবং স্নান - 
করিয়! রুটা প্রস্তর করেন; এ রুটার অর্দেকগুলি নিজে আহার 
করেন ও বাকী রুটাগুলি একটী ঘটার মধ্যে রাখিয়! ঘটার মুখ বন্তর 
দ্বার উত্তমরূপে বাঁধেন এবং নিজে যেখানে বসিয়া থাকেন সেইখানে 
মৃন্তিকার নীচে পুতিয়া রাখেন) পরে ক্ষুধা পাইলে এ রুটা তুলিয়। 
আহার করেন । শিবনারায়ণ এ রামঝড়খা হইছে বলিয়। বসিয়। 
এই সকল তামাসা দেখিতেন। এখানে মৌনী বাবার বড়ই মাহাত্ম্য 
ছিল। সেতুবন্ধরামেশ্বরে সকল লৌকেই বলিত যে ইনি সিদ্ধ পুরুষ; 
ইনি পিবারাত্রি অনাহারে থাকেন, এবং মল মুত্র ত্যাগ করেন না, 
ইনি ঈশ্বর তুল্য । যত যাত্রী রামঝড়খা দর্শন করিতে আমিত 
তাহারা মকলেই মৌনী বাবাকে দশন এবং টাকা পয়সা দিয়! 
সাষ্টাঙ্গে গ্রণিপাত করিত । মৌনী বাবা চুপ করিয়া পাথরের মত 
বসিয়া থাকিতেন। যখন যাত্রীদিগের যাতায়াত বন্ধ হইয়া যাইত 
তখন উঠি! তি'ন টাকাপয়সাগুলি টানির। উত্তম গ্রপে আপনার 
নিকট মাটিতে পুতি রাখিতেন এবং দুই চারি অনার পয়সা সেই 
খানে ছড়াইয়। রাখিয়া দিতেন, যাহাতে লোককে পর়দ। ছঙান দেখিনা 
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আবার দান করে। মৌনী বাবার সঙ্গে একজন পাণ্ডার যোগ ছ্িল।' 
সেকিছুকিছু ভাগ পাইয়! থাদা দ্রব্য খরিদ করিয়া রাত্রিকালে 
মৌনী বাবার নিকট দির আসিত। এ পাণ্ডা অনেক লোঞ্ের নিকটে 
বলিয়া'দিত যে ইনি বড় মহাত্মা ইহার নিকটে টাকা পয়সা দিলে বড়ই 
ফল আছে। .কোন এক রাত্রে মৌনী বাবা স্নান করিয়া! আসিম। 
যেমন রুটা মুন্তিকা হইতে বাহির কারিয়া আহার করিবেন সেই 
সময শিবনারায়ণ কাশিলেন। মৌনী ববা শুনিতে পাইয়া মনে 
মনে চিন্তা করিলেন যে, যদি এই বেটা আমাকে খাইতে দেখিয়া 
এ কথ! কাহারে! নিকট প্রকাশ করে তাহা হইলে আমার এত 
মান প্রতিষ্ঠ তঙ্গ হইবে এবং যা'দশ টাক! প্রত্যহ পাইতেছিলাম 
তাহারও হানি হইবে । এই ভাবিয়। মৌনি বাবা শিবনারারণের 
নিকটে আসিয়া! অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া বলিলেন,_কিছু খাবে জ 
এস নামার নিকট আহার প্রস্তত আছে। 

'শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি দিবসে আহার করিয়াছি। আমি 
এক সন্ধ্যা আহার করিয়া থাকি এক্ষণে আহার করিব না, যাও 
তুমি আহার কর গে। 

মৌনী বাবা কোন মতে ছাড়েন না, পাছে কাহাঁকেও বলিছা 
দেয়। ইহাতে শিবনারাঘ়ণ বলিলেন যে,--তুমি কোন চিন্তা 
করিও ন1 আমি কাহারও নিকটে বলিব না, কিন্তু তুমি যে মৌন 
অবস্থা ধারণ করিয়াছ ইহাতে ইসার। করিয়া কষ্টেশ্র্টে অন্যকে 
মনের ভাব বুঝাইতে হয়, গৃহস্থ বান্তির জন্য এ ব্রত করিয়াছ কর-- 
(কন্ধ আমার সহিত কণা কহিলে তোমার হানি কি? 

তখন মৌনী বাবা বলিলেন, মহারাজ আপনাদের ন্যায় মহাস্মার 
সহিত কথ! কহিবার বাধা নাই কিন্তু গৃহস্থ লোক বড় বাকাব্যয় 
করায। এই জন্য মৌনভাবে থাকি এবং &ঁ সকল লোকের সম্মুখে 
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সাহার এবং মত মৃত্র ত্যাগ করি না) এইবগ না করিলে তাহার 
তুচ্ছ জ্ঞান করে মহাত্মা বলিয়৷ মানে না। 

শিবনারার়ণ বলিনে,--ঠিক বটে কিন্তু শরীর ধারণ করিলে যাবং 
কাল শরীর মধ্যে থাকা যাইবে তাবতকাল পানাহার করিতে হই 
বেই--ঈশ্বর, গড, আল্লা, খোদ অর্থাৎ পরত্রঙ্গ স্বয়ং শরীর ধার 
করিলেও তাহাকে অন্ন জল পান আহার করিতে হইবে। এই 
স্থল শরীর অন্ন জলের পুত্লা এবং কেহ ডাল ভাত কেহ বা রটা 
কেহ বা হুপ্ধ ঘ্বৃত কেহ বা কন্দমূল কেহ বা একতোলা জল আহার 
করিয়| থাকেন। কিন্তু স্থল শরীর ত্যাগ করিয়া হুক্ম শরীর 
কারণেতে মিশিয়! যাইলে--সেই অবস্থাতে খাওয়া দাওয়া নাই অর্থাং 
সাকার রূপ হইলে খাওয়া আছে কিন্তু নিরাকার হইলে খাওয়া নাই। 
যেরূপ অগ্নি জ্যোতিঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাকার জেযা5ঃ থাকিবেন 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তেল-বাতীর গ্রয়োজন থাকিবে এবং দিতে হইবে] 
যখন অগ্নি জ্যোতিঃ নির্বাণ হইর। নিরাকার হইয়া ঘাইবেন তখন 
কোটী মন তৈল ঘ্ৃত পড়িয়া থাকুক অগ্নির কোন প্রয়োজন নাই, 
দেইরূপ যত্তক্ষণ পর্য্যন্ত জীর শব চেতন শরীরের মধ্যে থাকিবেন, 
তিনি গৃহস্থ কিম্বা সাধু মহাত্মা যাহাই হউন, ততক্ষণ প্রাণরক্ষা করিবার 
জনা তাহাকে আহার করিতে হইবে। তাহাতে লজ্জা সরম কি আছে 
যে গোপন করিয়া আহার করিবে? ইহাতে হানি বা লাত কি? 
তুমি যাও আহার কর তোমার কোন চিন্তা নাই। 

মৌনী বাবা বলিলেন,--মহারাজ, হানি লাভ নাই কিন্ত মাহার 
কৰিলে পর মবোধ লোক সকল দেখিলে শিন্দা করে এবং বলে যে 
এই বেটা মহাম্মা' নহে কিন্তু ভ্ঞানবান ব্যক্তি সকল ভাব জানেন 
তাহারা নিন্দা করেন ন1। 

ইহার পর মৌনী বাঁবা যংকিঞ্চিৎ আহাঁর করিলেন এবং শিব- 
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নারায়ণকে কিঞি২ আহার করাইয়। দিলেন। শিবনারায়ণ পর' 
দিবসে যেখানে রামচন্ত্র সেতু বাধিয়াছিলেন বলিয়। কথিত সেইখানে 
বাইর] দেখিলেন যে যত্রতত্র ছোট বড় অনেক পাথর পড়িয়া আছে। 
কিন্তু সেতু বাধিবার কোন চিহ্ব নাই। তথাপি সেইখানকার লোকেরা 
বলেএ সেতুর ভগ্মাবশেষ) কেহ ঝা বলে সমুদ্রের মধ্যে যে স্থানে 
চর পড়িয়াছে তাহাই সেতুর চিহু। 

রামচন্দ্র যে একটা সমুদ্র বাধিয়া পার হইয়াছিলেন ইহা যে বড়ই 
আশ্চর্যের বিন তাহা! নহে। বিচার করিয়া (দখ যে পরক্রঙ্গ 
কত ব্রহ্মাণ্ড এবং পৃথিবী শৃন্ত-মাকাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন তাহার 
কোন সীমা নাই। শূনা আকাশে ত্রহ্মশক্তির দারা মেঘ জমিয়! 
থাকে পুনরায় সেই ব্রহ্ম শক্তি দ্বারা মেঘ থণ্ড খণ্ড হয়। যদ্যপি 
পরব্রহ্ম কোন কারণ বশতঃ লীলার নিষিশ শরীর ধারণ করিম! 
এক কিম্বা দশটা সমুদ্র বরফের মতন জনাইয়! সেছু বাঁধিয়া! দেন, 
ইহাতেই বা আশ্চধোর বিষয় কি আছে? প্রত্যক্ষ দেখিতেছ 
যেই তরঙ্গের শল্তির দ্বারা মনুষ্য হইয়া কত সেতু এবং কলের গাহান্ 
ও রেলগাড়ী ইত্যাদি প্রস্তত করিয়া চালগাইভেছে। কিন্ত সে 
কথা ছাড়িনা তোমরা রাজা প্রজাগণ মনরূপী সমুদ্রকে জানকূপী 
ধৈর্য এবং সন্তোষরূপী শুরকী চুন ইত্যাদি দ্বারা সেতু বাধ এবং 
অজ্ঞান অহস্কার রূপী রাবণকে শতি শ্ৃতি রূপ বাণ দ্বারা ব্ধকর 
এবং সত্য রূপী যে সীতা অর্থাৎ পরত্রহ্ম জ্যোতিংস্রূপ আত্মা ঠাহাকে 
হৃদয়ে ধারণ কর, তাহাতে সর্বদা অখনন্দরূপ নিভয় থাকিতে পারিবে । 

সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে শ্িবনারায়ণ মদুদ্র পার হইরা আস 
লেন। যদ্যপি সেতুবন্ধ রানেশ্বর কেহ পার হইয়া যায় অথবা পার 
হইয়। আসে তো ভাহাকে এদিকে তিন ক্রোশ আর এদিকে চারি 
ক্রোশ জাহাজে পার হইয়া যাতায়াত করিতে হয়। সঘুদ্রের চরের 


( ১২৮): 


উপর সামান্য একটা রাস্তা আছে ইহাই সেতৃবন্ধ রামেশ্বর না 
কথিত হইয়া থাকে। 

এখান হইতে শিবনারাযণ দ্রাবীড়াভিমুখে গির। জেলায় জেলাষ 
গামে গ্রামে ঘুরয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যে মন্দিরে কিন্া যাহার 
বাটাতে অভ্যাগত হইপ্না অন্ন চাহিতেন শিবনারায়ণের ধূলামাথা শরীর 
এবং জীর্ণ বন্ত্র দেখিয়া তাহারা সকলেই দ্বশী-ক্রিয়া তাড়াইয়। দিত। 
শিবনারায়ণ সকল স্থান বেড়াইয়। রাম রাজার রাজা দেখিতে মান্দ্রা্জ 
আসিলেন। মান্দ্রাজ হচ্ঠতে ত্রৈলঙ্গ দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন সেখানে পাগুত,দগের বাড়ী যাইলে তাহার 
পুর্ব ত্বণা সহকারে দুর দূর করিয়া ভাড়াইর়া দিত। কোন কোন 
পণ্ডিত লোক জিজ্ঞাসা করিত যে, “আইয়। উরু, মাইয়৷ একড়েঞে 
স্থাউ” (অর্থাৎ তুমি কোপা থেকে আপিলে? কোথায় যাইতেছ? 
তুমি কেন এখানে আসিয়াছ 1) শিবনারায়ণ বলিলেন সেতুবন্ধ 
হইতে আপিয়াছি জগন্নাখ যাইব, তোমার সনিকটে"আসিয়াছ্ছি চারটা 
অনের জন্য। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত যেতুমিকিজাতি? শিব- 
নারায়ণ কোন বিষয়ে পরিচয় দিতেন না, বলিবার মধ্যে কখনও 
কাহাকেও বলিতেন, আমি বড়ই ভ্রষ্টলোক। 

দ্রাবীড় ব্রেলঙগদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্ধণ ও বেদশান্ত্রে সংস্কৃত ভাষায় 
অভিজ্ঞ, অনেক বিষয়ে ইহার। আচার করিয়া থাকেন কিন্তু তত 
বিচার পূর্বাক নহে। ইহার! দিবা রাত্র শরীর ও বন্ত্র পরিষ্কার ও 
ন্নান করিয়া থাকেন। একের ঘাটে অপর লোককে স্নান করিতে 
দেন না। দৈবাত ইহার অন্যথা হইলে ঘাট অশুদ্ধ হইয়া যায় এবং 
বাটী হইতে ঘাট পর্য্যন্ত গোময় ছড়াইয়! শুদ্ধ করির] থাকেন। 
ইহার আপনার শরীরকে ও আপনাকে বড় মহাত্মা ও শুদ্ধ পণ্ডিত 
বলিয়া জান করিয়' থাকেন। এবং উহাদের মত যাহারা আচার 


পাপন করে না। যাঁহারা দিন রাত্র বস্ত্র পরিবর্তন, বারংষার সব 
বিষয়ে ম্লান এবং গৃহে, বন্ধে, শরীরে সর্বদ1 গঙ্গাজল ছড়। না দেয় 
ভাহাদিগকে নীচ শুদ্র জাতি বলিয়া ঘ্বণ! করিয়া থাকেন। 

ধিনি মন শুদ্ধ করেননা এবং আত্ম বিষয়ে তীক্ষ-দৃ্টি নহেন 
কেবল কর্দ্বেই রত এবং পূর্ণ পরত্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে 
নিঠা নাই তিনি কাশী রাজ্যের মহ! পণ্ডিত হইলেও তাহার বেদ 
নেদাঙ্গ উপনিষদাদি সমস্ত পাঠ করা বৃথা হইয়াছে। 

শিবনারায়ণ টেনাজার বরাজবাটার দ্েউড়ীতে উপস্থিত হইলে 
রাজার একজন মুসলমান মিপাহী তাহাকে জিজ্ঞানা করিল, তুমি 
কি জন্য এই স্থানে আসিলে ? 

শিবনারারণ বলিলেন, “আমি চারিটি অনের জন্ঠ আসিয়াছি।'ঃ 
ইহাতে মুসলমান ধিপাহী বলিল, “ছুইট। বাজিয়]। গিয়াছে, সকলের 

আহার শেষ হইয়াছে এক্ষণে তুমি কি প্রকারে অন্ন পাইবে? বদ্দযপি 

ডুমি বল তাহা হইলে আমি ছুই পয়সার চিড়! আনাইয়া দিই, কিন্ত 
আমি দুসলম!ন ?+, 

শিব্নারায়ণ বলিলেন, ভুমি আনাইয়! দাঁ9। মুমলমান সিপাহী 
তংক্ষণাৎ একটা হিন্দু-বালককে দিয়া ছুই পয়পার চিড়া ও এক ঘটা 
জল আনাইয়া দিল। শিবনারাঘ়ণ দেউড়ীর এক ধারে বপিয়। মাধার 
করিতে লাগিলেন। রাঙ্গা সেই মহলের মধ্যস্থিত গবাক্ষ দ্বার দিয়! 
শিবনারায়ণকে আহার করিতে দেখিয়া একজন চাকরকে ডাকিয়! 
বলিলেন,“দিপাহীকে জিজ্ঞাসা কর দেউড়ীতে বসিয়া আহার করিতেছে 
ও বাক্তি কে?” ভৃতা আদিয়া জিজ্ঞান! করায় মুললমান লিপাহী বলিল 
বে, *একজন ফকীর সাধুর ক্ষুবা পাওয়ার আমি ছুই পয়সার চিড়া, 
খাইতে দিয়াছি।” এই সকল বৃত্তান্ত শুনিনা রাজা অত্যন্ত ক্ষুন্ধ- 
চিন সত্তর খালি পায়ে একখানি মাত্র নন্ত্র গারে দিয়! শিবনারায়ণের 
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দিকট জাপিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, 
এই বৈশাখ জোষ্টের দিনে ছুইটা বাজিয়া গিরাছে এখন পর্নান্তও 
আপনার আহার হয় নাই ?” 

শিবনারায়ণ উত্তর কয়িলেন, না। 

রাজ। খুনি ব্রাঙ্গপকে ডাকাইরা বলিলেন, যাহা থাকে তাহ! 
সন্বর রন্ধন বাটা হইতে আন । ব্রাহ্মণ তখন যাহা প্রস্তত ছিল তাহাই 
আনিয়া দিল। শিখনারায়ণ তাহ] মাহার কাঁরতে লাগিলেন। রাজ। 
সেই স্থানে বপিন্বা রহিলেন এবং অন্ত চাকরের দ্বারা বাঙ্গার হইতে 
উত্তম জলপাঁন আনাইগা দিলেন । 

আহার সমাপ্ত হইলে রাজা শিবনারারণকে জিজ্ঞাপা করিলেন, 
মহারাঙ্গ, আপনার গায়ে কাপড় নাই ও পারে৪ আপনি ভরত পরেন 
নাই। এই বৈশাখ োষ্ঠের দিনে মাটা বেরপ তপু হইয়াছে 
তাহাতে আপনি এপ তাবে কেমন করির। বেড়ান ? আপনি এক্ষণে 
কোন্‌ দেশ হইতে মাদিতেছেন? যদাপি আপনি পায়ে জুতা পরেন, 
তাহা হইলে গতকনা আমার জন্ যেনুতন জুতা আসিয়াছে তাহা 
আপনাকে আনাইয়া ধি--সে জুভা এখনও আমি পায়ে দিই নাই | 

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার কাপড়ের কোন প্রয়োজন নাই; 
আবশ্যকীয় একখানি চাদর আছে ইহাই বথেষ্ট । আমার জুতা পায়ে 
দিবারও কোন প্রয়োঞ্জন নাই; তবে ধদাপি দিই তাহাতেও কোন 
বিধি নিষেধ নাই। আমি উত্তরাখণ্ড হইতে আসিয়াছি। 

রাজ] বলিলেন, মহারাজ। এই দূর পথ আপনি কেমন করিয়া 
ইাটিয়া আসিলেন? এখন যদি অনা কোন দেশে ষাইতে চান আমায় 
অনুগ্রহ করিয়া বললে আমি আপনাকে রেল ভাড়া দিম! দিই। 

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমায় রেল ভাড়া দিতে হইবে না, আমি 
হাটি ষ্টাটিয়া সকল দেশের মনন্থ: দেখিয়া যাইব। 
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ইহাডে রাজা কহিলেন, মহারাজ, আমার বোঁধ হস সাঁপনি 
বাঁজা নক হইবেন। আমার ধন্ত ভাগা যে আপনার 'দর্শন পাই, 
লাম। আপনি আহার করিয়া বিশ্রাম করুন, তাহার পর কথাবার্তা 
হইতবে। 

এই কথা বলিয়া রাজ! মুদশমান পিপাহীকে ডাকিকম্া জিঞ্জাদ! 
করিলেন, তুমি যেচিড। দুই পয়সার আনাইম়া দিয়াছিংল পরসা 
,কাথার পাইলে ? 

সিপাহী উত্তর করিল, ভঙ্গুর আমার নিকট দুই পদ্সা ছিল 
“ই পয়সা দ্বারা আনাইয়। দিযাছলাম এসেও তো ছছ্ারেরই পরল]! 


চপ 


এই কথা শুনিয়া রাগী মনে মনে িচার করিয়। ভাবিলেন যে 


এই ভা বড়ই সহ (লোক। পাচ টাকার চাকরি করিয়া সে 
'নজাতীন্ব অতিথিকে সমাদর করিতে ক্রুট করে নাই। বাজ 


ভংক্ষণাঁৎ সিপাহীর চারি টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। 

শিবনারায়ণকে রাজা বলিলেন, আপন একটু বিশ্রাম 
করুন এবং আমিও একটু বিশ্রাম করি। রাজ! দাস দালীিগকে 
ডাকাইরা উপরে উত্তম বিছানাতে উহ্বাকে বিশাম করাইতে লই 
যাইবার জন্ত আদেশ করিলেন । উহার শিবনারার়ণকে উত্বন্ন 
স্থানে বিশ্রাম করিতে দিল। 

একটু পরে শিবনারারণ চাকরদিগকে বপিলেন, আমি একটু 
বনে বেড়াইতে যাইতেছি তোমরা টুপ করিয়া থাক কাহারেও কিছু 
ঝলওনা। এই বলিয়া শিবনারাম়ণ বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং 
তৈলঙ্গ হইতে সমুদ্র ও পাহাড়ের ধার দিয়া নরপিংহপুর হইর] জগন্নাথে 
আসলেন। 

শিবনারায়ণ জগক্লাথের ফটকের নিকট আপি দেখেন থে বাহির 
হইতে পাণ্ডারা ফটক বন্ধ করিয়া দিরাছে এবং তাহার মধ্যে থে 
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ছোট দরজা আছে সেইটি খুলিয়া রাখিয়াছে। অনেক ধাত্রী এ 
ফটকের নিকট দীড়াইয়া আছে, পাগ্ডর1 তাহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ 
করিতে দিতেছে না। কেবল যে যাত্রী পাগুাগণকে ছুই চাবিটি পয়সা 
দিতেছে তাহাকেই তাহার। এর ছোট দরজা দিয় ভিতরে ঠাকুর 
ধর্শন করিতে যাইতে দিতেছে। যে গরীব যাত্রী পয়সা দিতে 
অপারক তাহাকে হাকাইয়! দিয়] বলিতেছে যে, এখনও জগন্নাথের 
দর! খুলে নাই_যখন খুলিবে তখন যাইতে পাইবি। শিবনারায়ণ 
থিড়কির দরজ্স] দিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পাণ্ডা আটক 
করিয়! বলিল যে,জগন্নাথকে খালি হাঁতে দর্শন করিতে আসিয়াছিস,? 
পয়সা দে তবে যাইতে পাইবি। 

শিবনারায়ণ সে কথা না শুনিয়। পাণডাঁকে ধাক্কা দিয়। ভিতরে 
চলিয়! গেলেন । পাঁওা গালি দিতে দিতে শিবনারায়ণের পশ্চাৎথ পশ্চাং 
এই বলিয়া! চিৎকার করিতে লাগিল যে, এক বেটা পাগ্না ভিতরে 
আসিয়াছে । ইতিমধ্যে শিবনারায়ণ মন্দিরের ভিতরে জগন্নাথের 
সমুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই গোলমাল শুনিয়া 
অনেক পাণ্ড সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং উহাদের মধ্যে 
একজন সুপাত্র জ্ঞানবান পাণ্ড ধীর এবং মিষ্ট ভাবে জিজ্ঞানা 
করিতে লাগিল যে, তুমি কে ? তোমার নাম কি? তোমার পাতার 
নাম কি? ভুমি কিজাতি? তোমারবাটি কোথায়? 

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, তুমি শান্ত এবং গম্ভীরভাবে একাগ্র 
চিত্ত হইয়! শুন। প্রথমে তুমি আমাকে জিজ্ঞান! করিলে, তুমি কে? 
কিন্তু তুমি বিচার করিয়া দেখ যে যখন তোমার জন্ম হয় নাই তখন 
তৃমিকি ছিজে। তোমার কি নিষ্ঠা হইয়াছে যে তুমিকে? তুমি 
কি স্থির জানিয়াছ যে তুমি এই বস্ত, এই জাতি? জাতির, 
শ্বরূপ [ক? জন্মের পুরে তোমার নাম ও তোমার পিতার নান, 
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এবং তোমার রাঁজোরই বা নাম কি ছিল, আর কোন্‌ গ্রাম ক 
জেলায় থাকিতে--আমায় বলির! বুঝাইয়! দাও । 

এই কথ শুনিয়াপাণ্ডা বলিল, মহারাজ, আপনি সন্ন্যাদী পরম- 
হস; যদ্যপি আপনি সন্নাপী বা পরমহংস হন তাহা হইলে মামি 
সন্ন্যাসী পরমহংসের পাডা। 

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, পরমহংল মন্নাপী কাহাকে 
বলে? তাহা কোন্‌ অবস্থার নাম এবং যে বস্তার নাম সর্যাপী 
গরমহংদ সেই অবস্থাপন্ন বান্ধির জগতে কি কেহ পাণ্ডা আছে? 

পাণ্ডা বলিল, তাহা ঠিক বটে, মহারাজ! যাহার আম্মা 

পরমাগ্মীতে লয় পাইয়াছে, তিনিই সন্্যামী পরমহংল। হিনি সর্বক্ষণ 
পূর্ণভীবে দেখিতেছেন যেস্বয়ং আপনি আছি দ্বিতীয় আর কেহ 
নাই__ এই অবস্থাপন্ন ব্যন্তিরই মন্ন্যানী পরমহংস নাম সং্ঞ। করিত 
আছে) এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জগতে পাণ্ডা কেই নাই-মাপনা- 
দের মহাত্সাগণ হইতেই আমাদের পালন হইতেছি। 

তাহার পর সেই পাগ্ডা শিবনারায়ণের নিকট হাত জোড় করিয়া 
প্রনিপান্ত পূর্বক বগিল, আমার ধন্য ভাগা থে আপনার দর্শন পাই- 
ঘাছি। আপনাদিগের দর্শন লাভ করা এবং চিনা বন্ডই কাঠিন_এই 
বলিয়া & পাণ্ড1 দেখান হইতে চলিয়া গেল। 

অপর একজন পাও আপিয়া শিবনারারণকে বলিল, ভূমি কি 
জগরাঁথ দেবকে দর্শন করিয়া? যদ্যপি না করিয়া থাক তবে 
দর্শনি টাকা পয়লা! এবং আট্কা অর্থাৎ ভোগ জগন্নাগ দেবের উপরে 
চড়াও । জগন্াথ দেবেন নামে যত টাকা পরস! আিয়াছ ভাহা পান, 
ধান কর এবং বল কত টাকার ভোগ দিবে ও কত টাক! নগণ 
দিবে 1--সব্বর চল। | 

শিবনারাণ বলিলেন, আমার নিকটে একটী পয়সা কিগ! এক 
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কড়া কড়ী পর্যন্তও নাই_আমি কিদান করিব ? তখন পাণ্ডা রাগ 
করিয়া বলিল, বেট! তুই খালিহাঁতে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতে 
আপিয়াছিস। যদি পরদা দিল তবেই তোর ও এবং তোর পিতা 
পিতামহ প্রহথতির নাম খাতায় লিখা থাকিবে এবং জগন্নাথদেব 
জানিবেন যে তাহার নিকট আসিরাছিলে। 

শিবনারায়ণ বলিলেনে, আমার নিকট এই চাদর টিন্ন আর 
কিছুই নাই। 

পাগা বলিল, ইহাকে বিক্রয় করিয়া আন। 

শিবনারায়ণ বলিলেন, ইহার কত মূল্য হইবে? পাখা বলিল, 
যে ছুই চারি আনা হয়-_তাহাই লই! আ।সয়! জগন্নাথদেবকে 
চড়াইয়া দাও তাহা হইলে তোমার নাম সবদা থান থাকিবে 
এবং তোমার লাম নর্দদা জগন্নাথ দেবের মনে থ!কবে। 

শিবনারায়ণ বলিলেন) হে পাও, যদি এখানে কোন দরিদ্র 
যাত্রী দর্শন করিতে আইসে তাহাদের উপর দয়! দৃষ্টিতে দেখ না, 
একেবারে তোমরা দয়াশূন্ত হইয়া থাক! তোমরা জগন্নাথদেব 
কাহাকে বল? জগন্নাথ কি বস্তও কি পাড়? তিনি নিরাকার না 
পাকার? 
যদি নিরাকার হন তাহা হইলে তিনি অদৃশ্ত ও মন বাণীর অতীত । 
যর সাকার হন, দ্াহা হইলে তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে। তিনি 
কি রূপে ও কোন শ্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন; তোমাদের 
সাকার ব্রহ্ম তএই চরাচরকে লইয়া! প্রত্াক্ষ আচ্ছেন, যথা, হুর্যা- 
নারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্োোতিঃম্বরপে, আকাশ স্বরূপে, বাযুস্বরূপে, 
অগ্রি্ব্ূপে, জলস্বরূপে ও পৃথিবী স্বরূপে । বেদে লিখা আছে 
ধে পরমাত্মা বিষণ ভগবানের অঙ্গ প্রত্যর্ররূপ এই সাতটকে 
লইয়। বিরাট স্বরূপে বিরা্রমান আছেন। এবং স্মানারায়ণ ও 
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চ্রমা জ্যোতি বিরটি বিষুতগবানের নেত্র ও মন। এই দাঁকার ত্রন্ধেক" 
মধ্যে কোনটী জগন্নাথ ও কোনটাই বানন। যাহার নাম জগয়্াথ 
হনি জগতের নাথ সকল চরাচর মধ্যে পরিপূর্ণ আছেন ও সকলই 
তিনি অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রন্ম গ্যোতিঃম্বরীপ আম্মা গুরুর নামই জগ- 
নাথ বলির] কল্পনা করা হইয়াছে। 

পাণ্ডা বালল মহারাজ, এই মন্দিরের মধো তিনি প্রতিমারূপে 
দণ্চারমান শাছেন। তখন শিবন্ারায়ণ বাপলেন, হে পাও, তুমি 
তাত হইও না। তুমি স্বয়ং বিচার কারয়া দেখ, তোনার নিজের 
সবল শবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাঁদ কে নিম্মাণ করিমাছে। 

পাণ্ড। বপিল, মহারাজ, পরমেশ্বর অর্থাং পরব্রঙ্গ জোতিঃ 
হরূপ নিম্মাণ কারয়াছেন। 

শিবনারার়ণ বলিলেন, হে পাও ভমিও তোগার স্থুল শরীরের 
প্রতিমা শ্রেষ্ঠ কি ধিনি তোমার ভুল শরীরের প্রাতিমাকে সৃষ্ট 
করির়াছন সেই পরত্রহ্ধগ জ্যোতঃস্বরূপ গ্রে? 

গা বলিল, মহারাজ, পরর্রদ্ম জ্যোতিঃস্বরপ ঘিনি আমার 
শ?ারাদিন্থাষ্ট করিয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ট । 

(শবনারায়ণ বলিলেন, হে পাও, ভুনি সত্য সত্য বণিও |নঙ্গ 
স্বার্থের জন্য মিথ্যা বলিও না। এই জগমাথের মানর ও মান্ধর- 
স্থিত জগন্নাথের প্রতিমা কে নিম্মাণ কারয়াছে? পাণ্ড বলি, 
মহারাজ, মন্দির মনুষ্য ভিন্ন অপর কে শিশ্মাণ করিবে? এবং 
জগন্নাথের যে প্রতিমা তাহা “বড়াই” অর্থাৎ সৃরপর নির্দাণ করি 
গাচছে। নীমের কাট ও বেলের কাটের দানা এই প্রতিমা নিশ্মিত 
হয়; পরেই প্রতিমা পুরাতন হইচে,। বার বংশর পরে পুনরার 
নৃতন কাটের দ্বারা কলেবর নিশ্বাণ হয়। 
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(প্রতিমা নিষ্মাণ করিয়া জগ্াথ নাম করনা করিয়াছে দেই সত্রধরনে 
শ্রেষ্ঠ মানিয়! তাহাকে দর্শন ও পুজা করা কর্তব্য কিন্বা কাঠ নির্শিত 
প্রতিমৃষ্টিকে শ্রেন্ত বলিয়া পুজা করা কর্তব্য? 

পাণ্ডা বলিল, মহারাজ, যিনি প্রতিমৃত্তিকে নির্মাণ করিয়াছেন 
তাহাকে পুজা করা কর্তব্য এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ । কিন্ত মহারাজ, এই 
কা্ঠ গ্রতিমাকে কেহ দর্শন করে না, ইহাকে কেহ পূজা করে 
ন1। এ কাষ্ঠের প্রতিমার মধ্যে বে গহ্বর আছে ভাঁহাতে শালগ্ামকে 
রাখিয়া! দিই, তাহারি পুজা হয়। 

শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পাণ্ড শালগ্রাম কি বস্ত্ব ? তিনি কাট, 
প্রস্তর নহেন, তিনি পরত্রঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ, ভিনি অন্তর্ধযামী, ভিনি 
চরাচর সকলের অন্তরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন । এই যে কা্ের 
ও প্রস্তরের নিন্মিত মুতিকে জগনাথ শালগ্রাম বলিয়। বিশ্বাস করি 
তেছ ও সকলকে বিশ্বাস করাইতেছ--ইহা ভ্রম। কারণ, ইহা দি সং 
হইত তাঁহা হইলে বিচার করিয়া দেখে যে, দিনা রাত্র ইহাদিগের 
পুজা ও. সঙ্গত করিয়া তোমাদিগের কিঞিংমাত্র বুদ্ধির পরিবর্ণন 
হয় নাই ফেন? দেখিতেছি যে, এক পয়মার জন্য তোমরা কত 
লালায়িত হইতেছ। বদ্দ কাষ্ট ও প্রস্তর জগন্নাথ ও শাঁলগ্রাম 'হইঠ 
তাহা হইলে জগত সকল স্থানেই কান্ঠ প্রস্তর রহিয়াছে । তোমরা 
বল, নেপালে যে গগকী নববা আছে দেই নদীতে শালগ্রামের 
উৎপত্তি হম এ শালগ্রামের মধ্যে কত গোকা থাকে, যেরূপ 
শামুকে ও শাখে পোকা থাকে পরে সেই পোকা মরিয়া গেলে 
শীখ প্রস্তুত হয়। সেইরূপ শালগ্রামের পোকা নরিয়া গেলে শালগ্রাম 
পুজ! হইয়া থাকে। তখন পাণ্ডা বপিন, মহারাজ, এখানকার স্থানের 
এমন মাহাস্ত্য আছে যে) এখানে চারি বর্ষের লোক একত্রিত হইয়। 
আহার করিতেছে। 


( ১৩৭ ) 


শিবনারায়ণ বলিলেন, তাহা! ঠিক বটে যেখানে ইচ্ছা সেখা, 
নেই পরমায্মার ভোগ দিয়া মকল বর্ণেই একরিত হয়া খাইতে 
পারে। তাহাতে কোন দোষ নাই। কিন্ লোকে সামাজিক শাসন 
ভয়ে সর্বগ্ভানে খায় না। কেবল শাস্ত্রের শাপনে সংস্কার মাছে যে, 
যদি কেহ এই জগন্নাথক্ষেত্রে আপিয়া সকল জাতির ছোঁয়া অন্ন 
নাখায় তাহা হইলে তাহার অনিষ্ট হইবে_-এই শাসন ভয়ে সকলেই 
কলের হাতের খায়। কিন্তু ভক্তি, পূর্নক কম পোকেই আহার 
করে। সকলে একত্রিত হইয়া খাওয়ার অগিগরায় এই মে, তাহাতে 
পরস্পরের মনের হিংসা! গ্লানির লোপ হয় এবং সকলে পরস্পর 
মিলিয়া স্থে থাকিতে পারে-ইহার মর্ম এই যে, লকলেই পূর্ণ 
পরব্রন্দের অংশ স্বরূপ মাত্র । যেদেশে যে কোন স্থানে জগন্নাথের 
অর্থাৎ পুর্ণ পরব্রঙ্গ জ্যোতিঃক্বরূপ ভগবানের নামে ভোগ দিয়] 
যেকোন লোকের সহিত আহার কর তাহাতে কোন দোষ নাই, 
ইহাই মাত্র উদ্দেশ্ত। জগনাথ ক্ষেত্রের তাৎপর্য এই যে, জীব এই 
ক্ষেত্রে, অর্থাৎ জ্ঞানক্ষেত্রে, উপস্থিত হইলে তাহাতে আর ভেদজ্ঞান 
থাকে না, সমদৃষ্টি হয়, সকলকে ব্রহ্মময় দেখেন। 

পরে শিবনারায়ণ গ্রিজ্ঞাদা করিলেন, হে পাণ্ডা, জগন্নাথের জর 
হইবার ও উপবাল করিবার কারণকি? স্নান যাার পর ১৫ দিবসা- 
বধ মাত্রিগণ জগন্নাথ দেখিতে না পাইয়া বড়ই কষ্ট পায়। 

পাণ্ডা বলিলেন,জগন্নাথ স্বর্ণকৃপে ন্নান করিয়াছিলেন ও জলখাইয়া- 
ছিলেন সেই জন্যই জর হয় বলিয়া উপবাধা থাকিয়! ১২ দিন পাচন 
খাইয়া থাকেন ও আমর! তাহার গায়ে কদ্দল চাপা দিয়া রাখি। 
১৫ দন পরে মাবার যখন জর ছাড়িয়া যায় তখন নবযৌবন পাইয়া 
মানীর বাড়ী ধান এবং মাণীর বাড়ীতে ৯ দিন থাকিন পুনরায় 
রথে চড়িয়া মন্দিরে ফিরিয়া আসেন । 

১৮ 


( ১৩৮) 


শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পাণ্ডা, একি ছুর্দশা! ! যখন তৃমি জগ' 
ন্নাথকে নীম্‌ কাষ্ঠের প্রতিমা বলিয়! স্বীকার করিলে তখন স্বর্ণকৃপে 
দান করিলে ও জল খাইলে কাষ্ঠের কি প্রকারে জর হইবে? এবং 
পাঁচন ইত্যাদি পথ্যের ব্যবস্থা কি প্রকার এবং শীতই বা! কাষ্ঠের কি 
গ্রকারে সম্ভবে এবং এই কাষ্ঠেরই বা মনুষ্যের ন্যায় মাসী প্রভৃতি 
সম্বন্ধই বা! কি প্রকারে সম্ভবে ? যিনি প্রকৃত জগন্নাথ, তাহার মাসী 
প্রন্ৃতি সন্বন্ধই নাই। এবং তাঁহার কোন স্থানেই যাওয়া আস! 
নাই--তিনি সকল স্থানেই পরিপূর্ণ আছেন । 

তখন অন্য একজন পাঞা বলিল, মহারাজ, এক বৎসরের মধ্যে 
কাষ্ঠের জগন্নাথের রং উঠিপা যায়। সে নিমিত্ত নৃতন রং লাগাই, 
বার জন্ত এ ১৫ দিন জগন্নাখকে মন্দিরের মধ্যে রাখি । পরে 
রথের সময় চতুর্দিক হইন্ডে যাত্রিরা আমিলে নবযৌবন পাইয়াছেন 
বলিয় বাহির করি। আমর! যে জরের কথা পূর্বে বলিয়াছি তাহ! 
কেবল যাত্রিগণকে একট কল্পিত বাক্যে প্রবোধ দরিয়া রাখ! মাত্র 
ইহার গৃঢ় রহস্য কেহই জানে না। * 

শিবনারায়ণ পুনরায় বলিলেন, যদ্যপি তোমরা বল যে কাঠের 
পুন্তলিকাই জগন্নাথ; তাহা হইলে বিচার করিয়৷ দেখ যে :তামর! 
বালকাবস্থা হইতে এই পর্যান্ত দিব রাত্রি তাহার পুঞ্জা পাঠ 
করিতেছ এবং দশন করিতেছ [কন্ত তোমাপিগের তুর্গ'তর শেষ 
নাই! তোমাদের স্থুস্থিরাচন্তে কি ধারণ! হইয়াছে যে, আমার স্বন্ধপ 
কি? জগন্নাথ কাহাকে বলে অর্থাৎ পরত্রদ্ষের স্বপ্ূপ কি? 
টিটো রাতের রাত রর রিয়ার 

* পয়মহংস শিব্নাায়ণ স্বামী একাধক বার জগন্নাথ ক্ষেত্র 
গিয়াছিলেন। পাঠকগণের' সুবিধার অন্য দেই কএক বারের বৃত্তান্ত 
একত্রে সনিবেদিত হইয়াছে-প্রকাশক। 


«(১৩৯ ) 


এ বিষয়ে তোমাদের কিছুমাত্র বোধ নাই! একেবারে জ্ঞানান্ 
হইয়া! ভ্রমে পতিত হইতেছ, জানিতে পারিতেছ না যে জগন্নাথ 
কাহার নাম। যাহার নাম জগন্নাথ তিনি জগতের নাথ, তিনি সর্ব 
ব্যাপী অন্তর্ধ্যামী সকল চরাচরের ভিতরে বাহিরে পারপূর্ণ আছেন। 
তাহার মন্বন্ধে গীতাশান্ত্রে কথিত আছে, স্বত্রে মনিগণ| ইব অর্থাৎ 
এঁ জগন্নাগ জ্যোতিঃ্বরূপ ঈশ্বর আপন আধারে এই সমস্ত জগংকে 
গাথিরা রাখিয়াছেন। এই মন্দির মধো যে কাঠের প্রতিমূর্তি নির্মাণ 
করিয়া বাখিয়াছ, তাহ! জগন্নাথ নহে। ইহ! কাঠের পুন্তলিক] মাত্র - 
অগ্নিতে দিলেই ভন্ম হইয়া যাইবে। ধিনি প্রকৃত জগন্নাথ তিনি অগ্সিতে 
ভম্ম হইবেন না। তুমি বলিতেছিলে যে, "ছুই চারি আনায় চাদর 
বিক্রয় করিয়া পরমা জগন্নাথকে দাও, তোমার নাম খাতায় লিখা 
থাকিবে এবং জগন্াথদেল জানিবেন যে আমার নিকট আদিয়াছিল। 
কিন্ত তিনি কি বোধ, তিনি কি আমায় জানেন ন।, তিনি কি 
অন্তর্যামী নহেন? জগন্নাথ দেবকে ভুমি এবং আমি কি দিব-, 
সকলই ত তাহারি? তিনি তে! নকল জগং চরাচরকে দিতেছেন 
তাহাকে আবার কেকিদিবে? তবে তুমি এই পর্যন্ত বলিতে পার 
যে ঠাহাকে দিতে হয় না, এ উপায় দ্বারা আমর! গ্রতিপাশন 
হইয়া থাকি -এই মাত্র । 

পাণ্ড বলিলেন, আপনি কি পরমহংস! আমি মাপনাকে না 
চিনিয়া বিস্তর অনর্থক কথা বলিয়াছি আমার অপরাধ লইবেন নাঁ- 
মার্জনা করিবেন। জগন্নাথ সমক্ষে যাহা আমার নিকটে বলিলেন 
এই কল কথা ধাত্রিদিগের নিকট বলিবেন না। 

কোন সময়ে শিবনারায়ণ জগন্নাথ ক্ষেত্র হইতে কটক জেলার 
অন্তর্গত নদীগ্রামে গিয়াছিলেন। সেই গ্রামের কাহুনগ্ুই অর্থাৎ 
অমীদার বৃন্দাবন চন্ত্র রাঁয় মহাপাত্র মহাশয় বড় নিষ্ঠাবান হিন্দু ও 
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সংধর্মী এবং বিশেষ দয়ালু ও পরোপকারী বাক্তি। বৃন্দাবন বাবর 
মাতুল ভজ-গ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব দাদ কলিকাতা হাইকোর্টের 
উড়িয়া পেফার। তিনি বিষয়কাধর্য উপলক্ষে কলিকাতায় বাস করেন। 
তাহার নিকট শিৰ্নারায়ণের পরিচয় পাইয়া বৃন্দাবন বাবু যজ্ঞ উপ. 
লক্ষে শিবনারায়ণকে এবং একজন যজুর্ধেদাধ্যায়ী পঙ্িতকে নিজের 
বাটাতে লইয়! গিয়াছিলেন। সেই স্থানে যজ্ঞাহুতির সময় ৬*। ৭০ 
জন পণ্ডিত ও প্রায় দেড় ছুই হাজার লোক উপস্থিত ছিল। যখন 
যজ্ঞাহতি আরম্ত হয়, তথন উক্ত স্থানের নিয়মানুসারে প্রথমে 
অগ্নির কুষণ্তিকা ও পুজা হয, অর্থাৎ আবাহনাদি পুব্বক অগ্নি স্থাপন 
হয়। তংপরে অগ্নির গঞ্জাধানাদি দশসংস্কার করিয়া স্বাহা ও স্বাধার 
সহিত অগ্নির বিবাহ দেওয়া হয়। এই সকল দেখিয়া শিবনারায়ণের 
সহিত যে যজুর্বেদী পণ্ডিত ছিলেন তিনি তত্রস্থ কর্মচারী পাণ্ডতদিগকে 
বলিলেন যে, আমাদের দেশে অগ্নির গর্তাধানাদি হয় নাকেবল 
কুষকপ্ডিকা আবাহনাদি করিয়া অগ্নিতে আছতি দেওয়] হয়। কিন্ত 
আপনাদের বিশেষ দেখা গেল যে গর্ভতাধানাদি দশ সংস্কার করেন-- 
এরূপ করিবার প্রমাণ কৌনও গ্রন্থে নাই। 

তাহাতে তত্রস্থ প্ডিতেরা বলিলেন যে, অমুক মহাতআ্বার রচিত 
গ্রন্থ অনুসারে জামাদের দেশের সকলেই এইরূপ করিয়! থাকি। 

তখন পণ্ডিত বলিলেন, তোমরা যে অগ্নির গর্তাধান করিযাছ। 
কোন সালে এবং কোন মাসে অগ্নি কাহার ঘরে ও কাহার উদরে 
জন্ম গ্রহণ কারয়াছেন? তাহার মাতা পিতা কোথায় ও তাহাদের 
নাম কি? এবং তোমরা যে স্বাহা ও স্বাধা এই ছুই স্ত্রীজাতির 
সহিত অগ্নির বিবাহ দিলে, এই স্বাহা ও স্বাধার মাতা পিতা কোথায়, 
এবং ইহাদের স্থানই বা কোথায় এবং মাতা পিতারই বাকিনাম? 

তাহাতে তৎস্থানীয় একজন পণ্ডিত বলিলেন, মহাশয় মহাত্মার 
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চিত গ্রন্থে যাহ! লিখ আছে সেই প্রমাণ অনুসারে আমর এই সমস্ত . 
কার্য করি আমরা সবিশেষ কিছুই জানি না? | 
একথা শুনিয়া পণ্ডিত বলিলেন, তোমরা যথেচ্ছ! কর্ম কর। 
! এই বলিয়া চুপ করিয়া! রহিলেন। 

তখন শিবনারায়ণ স্বামী কহিলেন, হে পণ্ডিতগধ, তোমর। বিচার 
করিয়৷ দেখ যে, ন। জানিয়। শুনিয়! যে কার্য কর! হয় তাহাতে রাজা 
প্রজার অমঙ্গল হয়, তো'মর] পুর্ব হইতে বলিতেছ, যে আমর! বিধি 
পূর্বক কাঁধ্য করিতেছি কিন্তুবিধি কিও বিধি পূর্বক কার্য কি 
প্রকারে করিতে হয় তাহ! তোমরা জান না বাজানিতে ইচ্ছাও কর 
না। কারণ গ্রতাক্ষ দেখ যে তোমরা অগ্নির গর্তাধান ইত্যার্দি 
করিলে ও অগ্নির জন্ম দাতা তুমি হইলে। শাস্ত্রে লিখা আছে যে 
দ্বিজাতি অর্থাৎ ত্রাদ্ধন, ক্ষত্রিয় ও বৈশোর গুরু অগ্নি। তুমি 
ধাহার' জন্মদাত। হইলে তিনি কি প্রকারে ভোষার গুরু হইতে 
পারেন? এবং পঞ্চতত্ব বন্ধ তে! অনাদি আছেন, ইহাদের গন্ভাধান 
করিয়া কে জন্ম দিতে পারেন। প্রতাক্ষ দেখ অগ্রিত্রঙ্গ তোমাদের 
ইষ্টগুরু তিনি তেজোময় হুর্য্যনারারণ জ্যোতিঃস্বরূপে বিরাজমান 
আছেন ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃরূপে এবং তারকা ও বিদ্যুত্রূপে চরা- 
চরের শরীরের মধ্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছেন এবং সমষ্টি শরী- 
রকে চেতন রাখিতেছেন। কিঞ্চিংমাত্র অগ্রিমান্দা হইলে শরীর ঠাওা 
হয় ও অন্ন পরিপাক হয় না এবং শরীরের পীড়া হইয়া মৃত উপ- 
স্থিত হয়। তুমি কি প্রকারে আপন গুরুকে গত্ভাধান করিয়া উৎপন্ন 
করিলে ? এবং তুমি যে অগ্রিকে স্বাহা ও স্বাধার সহিত বিবাহ দিলে 
সেই স্বাহ! স্বাধা নিরাকার ন! সাকার? যদি নিরাকার হন তাহা 
ইইলে তিনি নিগুণ নির্বিকার মনবাণীর অতীত ও ইন্জিয়াদির অগো- 
চর। উহ্থাদের সহিত বিবাহ সম্ভব হইতে পারে না। উবার! স্ত্রী অথবা 
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* পুরুষ জাতি নহেন। আধ্যাত্মিক স্বরূপ পক্ষে নিরাকার ত্রন্গে ৫ 
সাকার ব্রদ্ধে মিলিত হওয়া সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু লৌকিক 
বিবাহ সম্ভব হইতে পারে না। স্বহা আর স্বাধা যদি সাকার হন 
তাহ! হুহ্‌লে প্রত্যক্ষ দেখ! যাইবেন, যেমন অগ্নি প্রত্যক্ষ দেখা 
যাইতেছেন। দেখা না যাইলে কখনই বিবাহ সম্ভবে না, যেমন স্ত্রী ও 
পুরুষ থাকিলে উভয়ের বিবাহ হয় ও হইতে পারে। কিন্তু পুরুষ আছে 
অথচ স্ত্রী নাই ইহাতে কি প্রকারে বিবাহ হইতে পারে? অগিতে 
প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছেন কিন্তু স্বাহা! ও স্বণা কোথায় আমাকে দেখা. 
ইয়া চিনাইয়। দাও। সাকার তো বিরাট পরব্রহ্গের অঙ্গ প্রতাঙ্গ স্বরূপ 
প্রত্যক্ষ বিরা্মান মাছেন ও দেখা যাইতেছেন। পৃথিবী ব্রঙ্গ,জলব্রনগ, 
অগ্রিত্রন্গ, বাযুত্রহ্ষ, আকাশত্রক্গ, চন্দ্রম1 ও হৃর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ 
পরত্রহ্ধ। ইহাদের মধ্যে কোন বস্ত স্বাহা ও শ্বাধা বা উহার! ইহাদের 
মধ্যে নাই। তৰে বোধ হয় ইহার! নিরাকার হইতে পারেন ॥ 

সেই স্থানের একজন পণ্ডিত উত্তর করিলেন, মহারাজ আমরা 
জানিনা উহার! কি স্বরূপ ও কোথায় থাকেন; যাহা লিখা আছে 
তাহাই আমর1 করিয়। থাকি। 

যজুর্বেদী পণ্ডিত বলিলেন, তবে তোমরা না জানিয়া শুনিয়! 
মিথ্যা কল্পনা করিয়া এইরূপ কার্য করিলে কেন? ইহাতে রাজ 
প্রসার নাশ হয়। 

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পঞ্ডিতগণ যদি কোন বাক্কি 
অজ্ঞান বশতঃ ঠাট্টা করিয়া বলেন যে তের হাজার হাতি আপিতে 
ছিল একটা পিপীলিকা তাহাদিগকে ধরিয়া থাইয়] হজম করিল। 
এবং ঈশ্বর আলিতেছিলেন ঈশ্বরকে পিপীলিক1 দেখিয়া এক লাখি 
মারিয়া ফেলিয়া দিয় তাহাকে খাইয়া ফেলিল, ঈশ্বর ভয়েতে 
পিপীলিকার পেটের ভিতর কাদিতে লাগিলেন_ইহ! শুনিয়াই কি 
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তোমরা বিশ্বাস করিবে, না, তোমরা বিচার করিয়া দেখিবে থে. 
ইহা সত কি মিথ্যা? তোমর। পরস্পরে বিচার না করিয়া জড়ীভৃত 
হইয়া আছ এবং রাজ প্রত্তা দিগকেও জড়ীভূত করিয়া! রাখিয়া 
তাহাদের অমঙ্গল করিতেছ। এবং তেজহীন, বলহীন শজিহীন 
হইয়া সকল বিষয়ে পরাধীন হইয়া আছ। প্রতাক্ষ যে তোমাদের 
সাকার ব্রহ্ম তেজোময় জ্যোতিঃন্ববূপকে চিনিতে পার না, তখন 
নিরাকার ব্রহ্ধকে কিপ্রকারে চিনিবে? এখন হইতে বিচার করিয়! 
মকলে কার্ষ্য কর,যাহাতে রাজ! প্রজা সকলে সুখে থাকিতে পারিবে। 

তাহাতে সকলে বলিল, ঠিক বটে মহারাজ, বিনা বিচারে কাধা 
করিলে পশু তুল্য হইতে হয়। 

জগরাথ হইতে শিবনারায়ণ বরাবর তারকেশ্বরে আলিয়া মোহা- 
স্তের নিকটে গেলেন। মোহান্ত চৌকীর উপর উপবিষ্ট) আর 
দুই তিন জন পণ্ডিত নীচে ধগিয়া আছেন এমন সময়ে শিবনারায়ণ 
সেখানে আসিয়। উপস্থিত হইলেন । মোহাস্ত শিবনারায়ণের উপর 
রাগ করিয়া! বলিলেন, তুই কে? শিবনাক্বায়ণ তাহাকে 'ও নমো 
নারায়ণ বলির] দগবৎ অথব! নমস্কার করিলেন না। শিবনারায়ণের 
গাত্রে একখানি ছেঁড়া ময়লালাগা চাদর ছিল দ্নেখিয়! মোহাস্তের 
দ্বার উদ্রেক হইল। শিবনারায়ণ বলিলেন, যেই তুমি সেই 
আমি। তখন মোহাস্ত আরো রাগত হইয়া বলিলেন যে তুই ও 
আমি এক কেমন করিয়া হইলাম--তুই গৃহস্থ না সাধু? বদ্যপ 
ডুই সাধু হইস তাহ! হইলে কোন্‌ সম্প্রদায়ের সাধু--গিৰি কি পুরি 
কি ভার্তী?- ইহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন যে সম্প্রদায় কাহাকে 
বলে? সম্প্রদায়ের স্বরূপ কি? গিরি, পুরি, ভারতী কাহাকে বলে ?-- 
ইহাদেরই বা স্বরূপ কি? ইহাতে মোহান্ত বলিলেন যে তুই দশ- 
নামী সঙ্্যামী কাহাকে বলে জানি না? তাহারি দধো গিরি 
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, পুরি ভারতী ইত্যাদি। শিবনারায়ণ বলিলেন যে, বিচার ক্রিয়া 
দেখুন যে তিনি গৃহস্থ-ধর্শে যখন ছিলেন তখন এক নামে ছিলেন কিন্ত 
এক্ষণে মাথ। মুন করিয়া দশ নামে পরিচিত হুইয়াছেনঃ তাহাতে 
লাভ কি? সন্গাপী কাহাকে বলে এবং সন্নযাসীর স্বরূপ কি? লাল, 
ফাল, নীল, হুরিৎ, কিন্বা হাড় মাংস রক্ত ইন্দ্রিয় ইত্যাদির নাম 
ঈল্নযাপী? তাহা হইলে তো ইহা! সকল পগুদেরই আছে, ইহাতে 
উহ্বার্দিগকে তো পর্যাপী বলা যাইতে পারে! শিবনারায়ণের নিকট 
এই কথা শুনিয়! তথন মোহান্ত বলিলেন যে আপনি কি পরমহংদ? 
আপনি কোন্‌ কোন্‌ শান্ব অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং আপনার নাম 
কি? আপনি এই স্তানে ভাল করিয়া বন্ুন। তাহাতে শিবনাঁরার়ণ 
বলিলেন যে, আমি কোন্‌ কোন্‌ শাস্ত্র পড়িয়াছি কি না! তাহা আপনি 
জানেন, আমার যে কি নাম তাহা কেমন করিনা বলিব--নাম 
কত ধে আছে তাহার সংখ্যা নাই; পথে চলিতে চলিতে কেহ 
ড1কে “ও সাধু” তাহাকে আমি “ও বাবা” বলিয়া উত্তয় দিয়া থাকি, 
কথন আমার সাধু নাম হয়। কেহবা সন্ন্যাসী বলিয়া ডাকে এষং 
ফেহুবা পরমহংম বলিয়। ডাকে এরং কেহ বা ক্ষেপা বলিয়া 
ডাকে এবং কেহ বা শাল! বলিয়া ডাকে এবং কেহ বা মন্ুষা 
বলিয়! ডাকে কেহ বা উদ্দাসীন বলিয়া ডাকে--এইরূপ কত জন 
যে কত প্রকার নাম কল্পনা করিয়া ডাকে তাহার সীমা নাই। যে 
যেরূপ নাম ধরিয়া ডাকে আমি তাহাকে সেইরূপেই উত্তর দিয়] 
থাকি। কোন্‌ নাম আমার মিথা আর কোন্‌ নামইবা আমার 
লতা থে সেই নামে আপনার নিকট পাঁরচনন দিব? এই কথা 
বলাতে পঞ্ডিতগণ উঠির। দাড়াইয়। বলিলেন, আন্ন বসিতে আক্ত। 
হয়। এবং মোহান্ত বলিলেন “আপনি কি তারকেশ্বরনাথকে দর্শন 
ফরিয়াছেন ?” 
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শিষনারায়ণ উত্তর করিলেন, তারকেস্বরনাথ কোথায় আছেন? 
তাহার স্বন্ধপ কি? 

মোহাস্ত বলিলেন, তারকেসশ্বরনাথ যন্দির মধ্যে বলিয়া বিয়া 
করিতেছেন। ূ 

মোহাস্তকে শিবনারণ বলিশেন, তাঁরকেশ্বর যে মলির মধ্যে 
বিরাজ করিতেছেন-_ কিরূপে বিরাজ করিতেছেন, নিরাকার রূপে 
ন| সাকার রূপে? ষদ্যপি নিরাকাররূপে হন, তাহ] হইলে সকল 
স্থানেই আছেন--দেখ! যাইবেন না। আর যদাপি সাকাররূপে হন তাহা 
হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবেন--তিনি পাকারের মধ কোন ধাতু? 
 মানারব্রন্ম গ্রতাক্ষ এই বিরাজমান আছেন--পঞ্চতত্ব শব্ধবন্ধ এবং 
এক জ্যোতিঃ ধিনি দিনরাত্র প্রকাশমান থাকেন অর্থাৎ পৃথিবী জল 
অগ্িবাযু আকাশ 'এই পঞ্চতত্ব শব ব্রহ্ম এবং এই একমাত্র জ্যোতিঃ 
খিনি রনত্র দিন গ্রকাশমান থাকেন-_সেই জ্যোতিরই দিবসে শৃর্ষয- 
নারযণ ও রাত্রে চন্ত্রমা-জ্যোতিঃ নাম কলিত আঞ্ছ। সাকারব্রঙ্গ 
এইত চরাচরকে লই প্রত্তাক্ষ বিরাজমান আছেন, ইহ] ছাড়া আর 
কোন সাকার হন নাই, হইবেন নাও হইতে পারিবেন না এবং 
হইবার সস্ভাবনাও নাই। ইহার মধো কোন্টি তারকনাথ? মাটি, 
পৃথিবী না মন্দির, বা মন্দিরের মধ্যে যে পাথবর আছে সেই পাথর 
তারকনাথ, কিম্বা পাথরের মধ্যে তারকনাথ আছেন? পাথর, 
মন্দর ও মাটি যদ তারকনাথ হন, তাহ! হইলে ত সকল শ্কানেই 
পৃথিবী ও মাটি রহিয়াছে এবং মাটি হইতে কতঘর মন্দির গ্রস্তত্ত 
হইতেছে এবং কতই পাহাড় পর্বত পড়িনা আছে- তাহা ছইলেত 
ইহার সকলই তারকনাথ হইতে পারেন। যদি পাথরের মধ্যে তারক. 
নাথ হন,তাহ] হইলে পাথর,মন্দির ও মাটি সকলই পঞ্চতত্বের অন্তর্গত 
সকণই সকল স্থানে পাওয়া যাইতেছে। যদি তিনি ইহার মংধা কোন 
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* তত্ব হন ভাঁহ! হইলে তারকেখরে আদিয়া তাহাকে দর্শন করিবার 
গ্রয়োজন কি? এবং ধাহার নাম তারকনাথ কল্পনা করা গিয়াছে 
তাহাকে যদাপি তোমর! চিন অথবা তাহাতে যদাপি তোমাদের নিষ্ঠা 
থাকে তাহা হইলে তোমাদের এমন দুর্দশা ঘটে কেন? 
মোহান্ত বলিলেন, আমাদের কি দুর্দশা ঘটিয়াছে এবং তার, 
কেশ্বরের আপনি কি মাহাতআ্মা দেখিলেন? এই তারকেশ্বরে কত 
রোগী আসিয়া! হত্যা দিয়া থাকে, তারকনাথ তাহাদিগের রোগ 
ডাল করিয়! থাকেন এবং তাহাদিগকে স্বপ্ন দেন ও তাহাদের হাতে 
নান! গ্রকার ওষধ দেন। এই স্থানের এমন মাহাত্ম্য যে এখানে বত 
ঘাত্রী আসে এমন আর কোথাও আসে না--এ সকল হয় কন? 
শিবনারায়ণ বলিলেন, তাহা বটে। কিন্তুবিচার করিয়া দেখ 
কোনও ব্যক্তি আপনার লাভের জন্যে নৃতন হাট কিন্বা বাজার 
বলাইতে চাহিলে দোকানিদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া আনে থে, 
“তোমরা আমার এই হাটে আদিলে তোমাদের কোন ও বিষয়ে 
একটা পয়সাও খরচ হইবে না অথচ তোমাদের বিশেষ লাভের 
সম্ভাবনা ৮ তাহাতে হাটে অনেক লোক জমিয় যায়। এবং 
বোদয়ার লাভের আশায় (ঢাল বাজাইয়া বাজি দেখাইবার অন্ত 
চারিদিক হইতে কত লোক আনিয়া জম! করে তাহার সীম! 
নাই। তবে কি মাহাত্ম্য আছে বপিয়া এ বেদির়াকে কিন্বা 
এ স্থানকে পুজা করিতে হইবে? যদি বলেননে ঠারকনাথ রোগ 
ভাল করিয়। দেন সেই জন্য তাহার মাহাস্মা স্বীকার করিতে হইবে? 
তাহা হইলে ত ভাক্তার কবিরাজ ও হাকিনগণ কত রকম রোগ 
ভাল করিতেছেন তাহার সংখা! নাই। তাহাদিগকে ও কি তারকনাথ 
রালয়। পৃ! করিলেই হইবে? অধিকন্তু এই বে তাহারা প্রততাক্ষ 
চেঙনরূপে সকল কার্ধ্যই করিতেছেন। এবং যদি তারকনাধ স্বপ্ন 
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দেধান,এজন্য তাছার মাহাত্ম্য আছে বলিয়া পূজা করিতে হয় তাহা. 
হইলে ড রাজা প্রজ! দেশে দেশে, প্রামে গ্রামে, বাটাতে বাটাতে 
কত রফ$মের স্বপ্ন দেখিতেছেন এবং কত প্রকার দ্রব্য লাভ করিতে-' 
ছেন তাহার সীম! নাই। সে জন্য কি ্বপ্নের ফলকে মাহাঘ্বা 
বলিয়' পূজা করিতে হয়, না, যাহার বাটাতে যে স্বপ্ন দেখিবে সেই 
বাঁগর মাহাত্মা বলিয়। বাটা বাটা ঘুরিয়! বেড়াইতে হয়? কত চেতন 
মনুধ্য কত রোগীকে জড়ীবুটা প্রতাক্ষ উঠাইয়। দিতেছে আর উহাতে 
কত গ্রকার রোগ আরোগ্য হইতেছে তাহার সীমা নাই। যেড্রবা 
যেবরোগের নিমিত্তক সেই রোগে তাহা বাবহার করিলে অবশ্য 
রোগের আরোগ্য হইবে আর যে দ্রব্য যে রোগের নিমিত্তক 
নহে তাহার দ্বার সেই রোগ কখনই আরোগ্য হইবে না। এবং 
যাহার বিনা ওষধে আরোগ্য হইবার নিমিন্তক আছে তাহার এরূপ 
আরোগা হইবে, ইহা ত নিশ্চয়ই আছে। যেরোগ হউক, যেখানেই 
বাউক, কিন্বা বাটাতে বদিয়। থাকুক, যভ দিন রোগ ভোগ 
করিবার নিমিত্তক আছে ততদিন তোগ কারর়। নিমিত্তক ক্ষম হইলেই 
আপনি ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইস্গা যাষ্টবে। ইহাতে তারকেখর 
যায় অথবা না যায়। এবং যাহার রোগ অনেক দিন ভোগ করিবার 
নিমি্তক আছে অথবাযাহার রোগ ভাল হইবার নিমি্তক নাই অর্থাৎ 
যত দিন বাচিয়া থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত রোগ থাকিবার নিমিওক 
আছে--সে ব্যক্ত যদি তারকেশ্বরে মাথা খুড়িয়। মরে অথব! 
যেখানে ইচ্ছা ধায় কখনই রোগ ভাল হইবে ন।। আপা প্রতাক্ষ 
দেখুন, আপনি মোহান্ত, রক্ষা পাইবার জন্য দিন রাত্র সর্ধদা মন্দিরে 
যাইয়া তারকনাথকে পুজা করিতেন এবং অপরের দ্বারাও করা- 
ইতেন, কিন্তু তিনি ষদ্যপি মন্দিরের পাথর তারকনাথ হতেন তৰে 
ধন আপনার একটু দোঁষ-রোগ ঘটিয়াছিঘ তখন রক্ষা কারজেন 
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, না,-আপনাকে ফাটকে যাইতে হইয়াছিগ কেন? যদি সতা হইতেন 
তবে অবশ্থ রক্ষা করিতেন এবং আপনাদের জ্ঞানও প্রকাশ করি- 
তেন। যেমন অগ্নিজোতিঃ ঘরে থাকিলে অন্ধকার থারিতেই 
পারে না সেইরূপ সত্যেত্র এই সকল যেগুণ তাহাও প্রকাশ হই- 
বেই। আপনার ফাটকে যাইবার নিমিত্তক ছিল তাই আপনাকে 
ফাটকে যাইতে হইয়াছিল। এইরূপ আপনার মত জগন্নাথের রাজা 
রও নিমিত্ক ছিল তাহাকেও ফাটকে যাইতে হইয়াছিল, কেহই 
তাহাকে রক্ষা! করিতে পারিল না । যদ্যপি যণার্থ আপনাদের পর- 
ব্রহ্ম গ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্টা ও ভক্তি শ্রদ্ধা থাকিত তাহা! হইলে তিনি 
ইপ] করিলে অবশ্ই দমকল ধিপদ ও রোগ হইতে মুক্ত করিতেন। 
গুধু মুখে ভক্ত আছে কিন্ত অন্তরে ভক্তি হয় না। প্রত্যক্ষ দেখুন 
যদি তারকেশ্বরে গাকিলে তারকনাথ রোগ ভাল করেন তাহ 
হইলে কি তিনি বাড়ী বাড়ী রোগ ভাল করিতে পারেন না, তিনি 
কি সর্বজ্ঞ নহেন, তাহার কি ক্ষমত] নাই, তাহার কি পক্ষপাত আছে 
যে তিনি ভাবেন যে, আমার বাটাতে আপিয়৷ হত্যা না দিলে আমি 
তাছার রোগ তাল করিব না? যদাপি তারকনাথ ভারকেশ্বরে হত্যা 
দিলে রোগ ভাল করিতেন তাহ! হইলে ডাক্তার কবিরাজের থ|কি- 
বার আবশাক থাকত না। এবং যদি তারকেশ্বরে হত্যা দিলে 
তারকনাথ রোগ ভাল করিতেন তাহা হইলে এত লোক আপিয়া 
হত্যা দিয়। গিয়াছে অথচ তাহাদের রোগ ভাল হয় নাই কেন? 
তারকেশ্বরে আমিয়া যে ছুই একজনের রোগ ভাল হইয়াছে তাহা- 
দের নিমিন্তক ছিল বলিয়াই হইয়াছে। যাহার ভাল হইবার নিমি- 
তক নাই তাহার ভাল হয় না। কিন্তু রাজাপ্রজা বাটাতে বপিয়া 
পর€দ্ধ জ্যোতিঃস্বর্ূপ গুরুতে ষদ্দি নিষ্ঠা! ভক্তি করে তাহা হইতে তিনি 
ক্কপা করিলে ঘরে বপিয়। থাকিলেও সকল রোগ. এবং ছংখ মোচন 
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করিতে পারেন । কিন্তু উহাদের বাটা বদিয়! থাকিতে বিশ্বাস হয় 


না। যাহারা পূর্ণ পরব্রগ্ধ জ্যোতিঃম্বরূপ আত্মা গুরুতে বিমুখ তাহারাই 


তীর্থে বিশ্বা করে, সর্ধস্থানে পরিপূর্ণ এবং আপনাতে পরিপূর্ণ 
এরূপ বিশ্বান করে না। 

তখন মোহাস্ত বলিলেন, “ইহা ঠিক, মহারাজ । অন্তর্যামীর 
কপা বিনা বিশ্বাম হয় না, তাহার রুপা হইলে সকল স্থানেই 
পরিপূর্ণরূপ বিশ্বাস হয়। যাহা হউক এক্ষণে আপনার আহার বিষয়ে 
কিরূপ? আপনি আহার করিয়াছেন কি না? 

পরে শিবনারায়ণের আহার হয় নাই শুনিয়া মোহাম্ত ব্রাঙ্গণকে 
ডাঁকাইয়৷ শিবনারায়ণকে আহার করাইয়া দিলেন এবং ত্রাহ্মণকে 
বলিয়। দিলেন যে, “বিশ্রাম করিবার জন্য ইহাকে আটচাল1 বাটীতে 
ণইয়। যাও। যদি ঈনি আহার করিবার জন্য অতিথিশাগায় না যান 
তাহা হইলে নিজের ভাগ্ডারে লইয়। গিনা আহার করাহয়া আানিও। 
যদ্যপি সেখানেও নাযান তাহা হইলে উহার নিজের আসনের 
নিকট লইয়। যাইয়া আহার করাইবে।$ এবং শিবনারায়ণকে 
বলিলেন, “আপান বিশ্রাম করুন। পরে আপনার সহিত একাস্তে 
গোপনীয় কথাবার্তী হহবেক।” 

শিবনারায়ণ বাটার ভিঙর হইতে বাহিরে আসয়। দেখিলেন 
একজন ভ্ত্রীলোক, তাহার গায়ে নানাপ্রকার গহনা এবং পায়ের 
মলের ঝম্‌ ঝম্‌ শবা হইতেছে। স্ত্রীলোক তারকেশ্বরকে এবং 
সাধুদিগকে দর্শন করিতে যাইতেছিল। নিকটে একজন দিদ্ধ 
পুরুষ সন্যালী বলিয়াছিলেন; ঠ্াহাকে ঘিরয়া চারিদিকে অনেক 
লোক হাত জোড় কাঁরয়া বলিতেছিল যে, “আমাদিগকে রক্ষা 
করুন|” ট্র স্ত্রীলোকের মলের শব্ধ শুনিয়া সন্না।সী সিদ্ধপুরুষ 
উহাকে ঠাট্টা করিয়! বলিলেন, কোনও গ্েলথানার কয়েদী আমি- 
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তেছে। স্ত্রীলোকটা ঠাট্টা বুঝিতে পারিয়া সন্্াসীর নিকটে বাইয়া 
বলিল। মহারাত্, আপনি যে জেলথান্রাতে নয়.দশ মাস বেড়ী 
লাগাইয়া কয়েদ ছিলেন আমি সেই জেলখানায় কয়েদী। অর্থাৎ 
তুমি যাহার উদরে নয় দশ মাস কযেদা ছিলে তেই আমি এখন 
পযন্ত তোমার ভ্রম ঘুচে নাই। তুম. মাথা মুন কারয়া পাচ 
কড়ায় গেরিমাটি লয়] সাদা কাপড়ে মিথ্যা] রং দিয়! অহঙ্কার করিয়া 
বলিয়া আছ যে আম সন্যাপী। যখন তোমার জন্ম হয় নাই তখন 
তুম কি ছিলে? মুখে এখনও তুমি অহঙ্কার করিয়৷ বঁলতেছ যে 
আম সন্যাসা- একথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা হয় না? এখনও 
তুমি অহঙ্কাররূপী বেড়াতে কয়েদী আছ। 

তখন এ সঙ্্যাসী প্রালোককে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করি- 
লেন এবং বাঁললেন যে, মা আমি তোমায় নমস্কার করি। তুমি 
ধন্য! আমায় জ্ঞান দিলে, তুমি আমার ওরু। 

শিবনারায়ণ সেইখানে এক রাত্র বিশ্রাম করিয়া বর্ধমান 
চলয়া গেশেন বদ্ধমানের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে 
বেড়াইতে বেড়াতে দেখলেন যে, রাজধানীর ঠাকুর বাটীর বাহিরে 
অনেক অভ্যাগত সাধু ত্রাঙ্গণ বাসয়া আছে । রাজার হুকুম যে, ঠাকুর 
বাটাতে থে ভোগ হইবে তাহা দ্বারা সাধু, অভ্যাগত, এবং ব্রাঙ্গণকে 
আহাগ করাহবে। [শিবনাগারণ সেহস্থ!নে দাড়াহয়া আছেন। এই 
সময়ে একজন ঠাকুর বাটার পেউড়াতে আপিয়। ডাকিল, “তোমরা , 
আহার কারতে মাহস।” তাহাতে সাধু এবং অভ্যাগত ত্রাক্ষণগণ 
উঠিয়া দেডড়ার নিকট উপাস্থৃত হইল। সেই ব্যক্তি চেনা শুন। ব্রাহ্মণ- 
গাঁলকে ।ততরে লহয়। গেল। এবং অপর সকলকে ভ্রিজ্ঞাসা করিণ 
বেঃ তোমরা ব্রাঙ্দণ [ক না এবং যজ্ঞোপবীত দেখিয়া ভিতরে যাইতে 
ধিল। উহাদের মধ্যে শিধনারাকণ দেখিলেন যে, এক ব্যাক্ত গলায় 
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একটী হজ্জোপবীত দিয়া ঈীড়াইয়া আছে সে জাতিতে কাহার) ' 
তাহার বাটা গাজিপুর জেলায় । সে শিবনারারণকে রাস্তায় ছুই চারি 
দিন সেবা করিয়াছিল। সে ব্যক্তি হাতে করিয়। যঞ্ঞোপবীত 
দেখাইয়া বলিল, আযিও ব্রাঙ্গণ। তাহাতে তাহাকেও ভিতরে 
লইয়া যাইয়া ব্রাক্ষণগণের সহিত উত্তমরূপে ভোজন করাইয়। 
দিল। শিবনারায়ণ তাহাকে চিনিলেন কিন্তু সে শিবনারায়ণকে 
চিনিতে পারিল না। শিবনারায়ণ বাহিরে বসিয়া থাকিলেন। যখন 
উহার আহার করিয়। বাছির হইল তখন তিনি সেই কাহায়কে 
ডাকিয়া বলিলেন যে, তুই এই কন্ম করিয়াছিস্‌, ডূই ভাল করিস্‌ 
নাই, চিনিতে গারিণে উহারা তোকে মারিয়া ফেলিত। এখন 
যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দে, খবরদার এমন কর্ণ আর করিস্‌ না। 

কাহার হাত জোড় করিয়া শিবনারায়ণকে বলিল। “মহারাজ 
আমি'বড় অপরাধ করিয়াছি । এই অপরাধ ক্ষমা করুন। আর এমন 
বর্দ করিব না এবং যজ্জোপবীত ফেলিয়া দিব |” 

শিবনারায়ণ সেগান হইতে গোলাববাগে যাইয়া দেখিলেল, এ 
ব্যক্তি পুনরায় যজ্ঞোপবীত গলায় দিয়া বেড়াইতেছে। শিবনারায়ণকে 
দেখিয়া সে থতমত খাইয়া গলা হইতে যজ্জোপবীত ফেলিয়া দিল। 
শিবনারায়ণ বলিলেন ইছার স্বভাব্ই এইবুপু। শান্ত্ে যে লেখা আছে 
অভ্যাগতদিগকে দেবা করিতে হয় তাহা যথার্থ এবং রাজারও 
আল্তা সেইরূপ ছিল। কিন্তু রাজকর্দাচারিপিগের দৌষ এই যে, যথার্থ 
অভ্যাগত পরদেশী ব্রাঙ্গণ ক্ষাত্রয়কুলে উৎপন্ন নিরী!ঞ্ষিত পুরুষ, 
(যাহার কোন বন্তরই প্রয়োজন নাই ঘিনি কেবল প্রাপরক্ষার জন্ত 
মাত্র অন্ন গ্রহণ করেন) সেই ন্াক্তিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্ত 
সন্ন্যানধর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়। ঠাহাদের গলায় পইতা ছিল না 
এন্সপ্ ভাহাদিগকে গলাধাকা দিয়া বাহির করিয়া দিল। তাহার 
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সুখে বলিলেন বে আমরা! ক্ষত্রিয়ের ছেলে। কিন্তু কর্মচারীর! বলিল, 
প্দূর বেটা তোর গলায় পইত] কৈ? তোর গলায় বদি পইতা থাকিত 
তাহা হইলে খাইতে দিতাম | একজন এই শ্রেণীর অভ্যাগত সাধু 
বলিলেন, “আমায় পুরি কচুরি খাইতে না দিলে তাহাতে ক্ষতি 
নাই? চারিটা অন্ন দিলেই হুইবে।» তাহারা বলিল, “এখন অন্ন 
নাই। ওখানে যাইয়! বস মিলিবার একটু দেরী আছে, পরে 
মিলিবে।” অভ্যাগতগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বমিয়! রহিলেন, তাঁহাদের 
কেহ আর কোন খবর লহইল ন1। বহুক্ষণ পরে ইহার মধ্য হইতে 
একজন দাধু উঠিয়া! তাহাদিগকে বলিলেন, “এখন পর্য্যন্ত তোমর! 
আমাদিগকে আহার করাইলে না। আমর! আর থাকিব না আমরা 
ভ্রমণকারঘ।, উহ্থারা বণিল, “এখন যা বেটা, খাওয়। দাওয়। হইয়! 
গিয়াছে ।, 

কন্ত দেখা গেল যে, উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য যাহার দাম. আট 
আনা দশ আনা হইতে পারে এইরূপ দামী জিনিস নকল হাড়ী 
ডোমদিগকে ছুই এক পয়পায় বিক্রয় করিতেছে কিন্তু স্থপাত্র অভ্যা- 
গতগণকে দিতে প্রবৃত্তি হইল না। এইরূপ. কম্মচারির দোষে 
রাার ধর্ম নষ্ট হয় এবং রাজার বিনাশও হয় এবং রাজত্ব-.যায়। 
কর্মচারিরা যদাপি স্থপাত্র ও জ্ঞানবান হন, সকল বিষয়ে বুঝি! 
উত্তমরূপে রাজণম্ম [নির্বাহ করেন ও রাঙ্গাপ্রজার উভয়ের কার্য 
বুঝিয়। চালাইতে পারেন তাহা হইনে উত্তমনূপে মকল বিষয় সম্পন্ন 
হয় এবং রাল্গাপ্রঞ্জা উঠনেরই মঙ্গল হয়। মনেমনে এইরূপ 
বঁলগ্না শিবনারায়ণ নর্দয়া শান্তিপুর চলিয়া! গেলেন। 

শিখনারায়ণ যে দন শাপ্তপুন পৌইছেন সেই দিবস কয়েকজন 
পণ্ডিত পরম্পর গারত্রীর প্রচোদয়াং শব্দের অর্থ করিতেছিকঝ্েন, 
ফেহ বপিতেছেনষে প্রচোদয়া, শব্দ ঠিক এবং কেহ বলিতেছেন 
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ঘে গ্রচোদয়তাং ঠিক। এইরূপে ছুইদিক হইতে বলিতেছেন যে, তুমি ' 
অশুদ্ধ বলিতেছ তুমি কিছুই জান না) এবং অন্তজন বলিতেছেন রর 
ে তুমি কিছুই জান না তোমার অশুদ্ধ বল! হইয়াছে আমি যা 
বলিয়াছি তাহাই ঠিক। সেই দিবদ মারে! ছুই তিন জন গরমহংস 
কাশী হইতে আতিয়া! দেখানকার একজন পণ্ডিতের বাটাতে বাধ 
করিতেছিলেন, তাহাদিগের উত্তমরূপ সেবা হইতেছে, সেই স্থানে 
শিবনারায়ণ যাইয়া উপস্থিত হইয়1 দাড়াইয়া রহিলেন কেহই বমিতে 
বলিল না। শিবনারায়ণের গাত্রে ধুলা লাগ! দেখিয়া সকলেরই 
বোধ হইতে লাগিল যে বেট! পাগল। শিবনারায়ণ মাটাতে বসি' 
লেন তখন উহার মধ্যে একজন পরমহংন শিবনারায়ধকে ডাকিয়! 
নিকটে বসাইলেন এবং জিজ্ঞানা করিলেন, ভগবান কোন দিক 
ইইতভে আদিলেন? শিবনারায়ণ বলিলেন, “আমি দক্ষিণদিক 
হইতে ' আদিতেছি 1, উহার মধা হইতে অপর একজন পঞ্ডিত 
শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুমি কে, কি জাতি, তোমার 
বাটী কোথায়? তুমি গৃহস্থ না দব্লাম ধর্ম লইয়া? যদ্যপি 
তুমি সন্ন্যাস ধর্ম অবলগ্বন করিয়া থাক তাহা হইলে গেরুয়া বস্ত্র পরা 
থাকিত এবং গলায় রুদ্রাক্ষমালাও থাকিত, শিবনারাযনণ বঙগিলেন, 
“আমি মন্ুধা, আমি বড়ই ভ্রষ্টলোক, আমার বাটা সতাপুর, আমি 
গৃহ্থ কি মক্ল্যাদী তাহা বুঝিতে পারি না, এবং ন্্যাসী ও গৃহস্থ 
কাহাকে বলে গাহ! জানি না--গুনিতে পাই যে গৃহস্থ সন্নযানী- 
কিন্তু একজন নন্ন্যাসী দেখিতে পাই না। দেখিতেছি কেবল সক- 
লেরই পঞ্চভৌতিক দেহ ছাড় মাংদের পুতুল ও ইন্ত্িযলকল মক- 
লেরই মাছে । এবং একই সুক্ষ শরীর হইতে সকলে কথা বলিয়া 
খাকে। সন্ন্যাসী কি বস্ত, নিরাকার কি সাকার, লাল কালো কি 
সাদা_ভাহা দেখি নাই। যদি আপনার! দেধিয়! থাকেন কিন্বা 
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ধবিয়| থাকেন তাহা হইলে আমাকে দেখাইয়া দিন-_বুবাইয়া 
দিন। 
| পণ্ডিত বলিলেন, তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে তিনজন পরমহংস 
মহাত্মা তোমার সন্গুধে বসিয়া! আছেন । 

শিবনারারণ বলিলেন, যদাপি ইহার] সন্গাসী পরমহংস 
মহাযস] হন, তাহ! হইলে তুমি কেন না হও? ইহারা যে বস্তু তুমিও 
তে! সেই বস্ত, যাহা ইহাদের আছে তাহাই তোমার আছে। যে 
ভুমি সেই তউনি। 

পণ্ডিত বলিলেন, আপনি কোন্‌ কোন্‌ শীস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন 
এবং ফোথায় অধায়ন করিয়াছেন? 

শিবনারায়ণ বলিলেন, যেস্তান হইতে আমি কথা বলিতেছি 
সেই স্থানে সকল বিদ্যা-সকল শান্তর পড়া হইয়াছে। 

পণ্ডিত বলিলেন, আপনাকে কে পড়াইয়াছে? 

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমাকে সর্বব্যাপী অন্তরবাসী পড়াইয়া- 
ছেন এবং পড়া ও অপড়া দুই এক। 

তখন পণ্ডিত বলিলেন, আপনার নাম কি? 

_ শিবনারায়। বলিলেন, আমার কি নাম তাহ! আমি জানি না 
আমর নাম কত লোকে কত প্রকার কল্পন। করিয়া ডাকে। 
তাছার্দের আমি সেই প্রকার উত্তর দিয়া থাকি এবং আপনি ব'লন্না- 
ছেন-তুই কে এং কিজাত-_-এইটাও আমার একটা নাম। 

পণ্ডিত ভাবিলেন, এমন এমন কথা ঠিক ঠিক বলিতেছে এটা 
কেরে? আপনার নাম এবং জাতি বলে না এবং কোন ধর্ম 
অবলঘ্বন করিয়াছে তাহাঁও ব:ল না) যাহ! হউক ইহাকে পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে হুইবে যে এ পরমহংস কি না। যদি মহাত্মা হয়েন 
তাহা হইলে অল্প আহার করিবেন এনং আপনার হস্তও খাইবেন 
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না; কোন বাক্তি আহার করাইয়া দিলে তবে আহার করিবে রঃ নং 


নচেৎ চুপ করিয়া থাঁকিবে। সেই সময়ে ইহাকে কোনরূগে 
পরীক্ষা করা যাইতে পারিবে। এরূপ ভাবিয়া পণ্ডিত জিজান! 
করিলেন, মনুষোর যাহা আহার-যাহা তুমি থাইয়া ধাক, তাহাই 
আমি খাই; যেকোন মনুষ্য হউক না কেন যে আহার বরাইয়া 
দিবে তাহারই হস্তে থাইব। 

পণ্ডিত বলিলেন, যদাপি তোমাকে মুসলমান অথবা ইংরাজগণ 
আঁহার করাইয়া দেয়, তাহা হইলে কি তুমি থাইবে? 

শিবনারায়ণ বলিলেন, মুসলমান ও ইংরাজ কাহাকে বললে এবং 
উহ! কি বস্তর নাম, ইহাদের স্বরূপ কি-_লাল না কাল? আপনার 
এবং উহাদের পঞ্চতত্বনির্শিত হাড় মাংস ইন্জিয় ইত্যাদি যাহা আছে 
তাহার নাম কি মুসলমান ও ইংরাজ, না উহার কথা বলার নাম 
মুসলমান ইংরাঁজ। তাহ! হইলে তত সকল আপনাদেরও আছে 
এবং উহ্াদেরও আছে। যখন কোন বস্ত ইংরাঙ কি মুসলমান 
দেখিতে পাইব তখন উহাদের দ্বণা কারয়া আহার করিব না। ধর্দি 
বল উহদিগকে অভগ্ষা ভক্ষ্য তাহার অন ঘ্বা করিতে হইবে? তাহা 
করিতে পারি না, কেননা যাহা উষ্ভারা ভক্ষণ করে--মদ্য মাংস 
ইত্যাদি_তাহ। অনেক হিন্দু শববাচেযও আহার করিয়া থাকে, 
তাহ! হইলে সকলকেই দ্বণা কর] যাইতে পারে_ এবং তাহা হইলে 
বিরাট ব্রহ্ধের নিন্দা ও দ্বণা করা হয়, কেন না প্রন্ক্চ ভগবান বলিয়া- 
ছিলেন, 

"অহং বৈশ্বানরোতৃত্বা গ্রাণীনাং দেহম।শ্রিতঃ। 
প্রাণাপাণিসমাধুক্তোপচামারং চতুর্বিধং ॥” 

অর্থাৎ চরাচর ইত্যাদি যে চারি গ্রকার আহার করে তাহা আমি 

পরিপাক করি, অর্থাৎ আমি আহার করিয়! থাকি। 


আসক? 


 পঙ্ডিত বলিলেন, দে যাহ! হউক এখন থাক পরে কথা হইবে। 
বেরা অনেক হইয়াছে চলুন সকলে আহার কর! যাউক। 

সাধু পরমহংদ ও শিবনারায়ণ সকলকে আহার করিতে লইয়। 
গেলেন। আহারীয় দ্রব্যাদি কলের সম্মূথে আসিল, শিবনারায়ণ 
আহার করিতে লাগিলেন, এবং উহার মধ্যে একজন পরমহংসও 
আহার করিতে লাগিলেন। অপর ছুই জন পরমহংস তাহারা আপন 
হস্তে আহার করিতেন না, অপর লোক থাওয়াইয়] দিলে তবে 
খান কিন্ত আপন মুখে হা করিয়া থাইতেন। উহার! বসিয়৷ আছেন 
দেখিয়া তখন অপর একজন পণ্ডিত নিজ হস্তদ্বারা এ ছুই জন 
পরমহংসকে আহার করাইয়া দিতে লাগিলেন এবং তাহার অল্প 
অল্প আহার করিবেন। শিবনারা্ণ তাহাদের অপেক্ষা বেণী পরিমাণে 
আহার করিলেন। যত পরিমাণে ঘটের আহারের পরিমাণ আছে সেই 
পরিমাণ মত আহার কাঁরয়া লইলেন--যেরূপ ইঞ্রিনেতে কমল! ও 
জল দিবার যে পরিমাণ আছে সেই পরিমাণ মত এ সকল দ্রব্য দিতে 
হয় যাহাতে অগ্নি ভম্ম করিলে এত ক্রোশ পরিমাণে গাড়ী চলিতে 
পারে। সেইরূপ শরীকের ইঞ্জিনেও অন্ন জল দিতে হয় শরীর দিবারাত্র 
চলাচল করিতে পারে। কিন্তু শিবনারায়ণের কথঞ্চিৎ বেশী আহার 
কর। এবং নিজ হস্তে খাওয়ার দরুণ প্ডিভগণের শিবনারায়ণের প্রতি 
অশ্রদ্ধ1 জন্মিল যে, ইনি পরমহংস নহেন, যদি পরমহংস হইতেন তাহ! 
ইইলে অল্প আহার করিতেন ও নিজ হস্তে খাইতেন না। পগ্ডিতগণ 
শিবনারায়ণকে এই প্রকারে পরীক্ষা করিলেন। আহারের পর 
সকলে একত্রে আদিয়া বসিলেন, এবং যে যে পরমহংসগণ অল্প 
খাইয়াছিলেন এবং নিজ হস্তে খান নাই তীহার্দিগের মহিত আদব 
পুর্ধক কথাবার্থী কহিতে লাগিলেন, কিন্তু শিবনারায়ণের সঙ্গে 
প্রীতিপূর্বক কথাবার্তা কহিলেন না। 
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শিবনারায়। পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাদা! করিলেন, মধু জীব, 
সঙ্গী যদ্যপি পরক্রদ্ম চেতনের সঙ্গত করে অর্থা২ উহার অভেদ 
হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি জ্ঞান-্বরূগ থাকিবে কন্ব। সে ছড় পণ্ড 
তুল্য হইবে? 

গণ্ডিত বলিলেন, মে ব্যক্তি জ্ঞানম্বরূপ হইবেক কিন্তু এরূপ 
জিজ্ঞাসার কারণ কি? 

শিবনারায়ণ বলিলেন, ইহার কারণ এই যে, মনুয্যর্দিগের 
সংস্কার পড়িয়াছে, পরমহংম অন্প মাহার করেন এবং নিঞ্জ হস্তেও 
আহার করেন না! কিন্তু ইহার বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে, চরাচর 
সমস্ত বিরাট ত্র্ধের শরীর ওইন্দ্রিয় ইত্যাদি । যদাপি আমি নিজ হস্তে 
আহার করি, তাহাতে হানি কি এবং যদ্যাপি অপরের হন্যে আহার 
করি, তাহাতে লান্ত কি হইবেক? সকল হন্তই ত বিরাট পরব্রদ্দের 
এবং যখন আপন ইন্দ্রিয় মুখ হা করিলাম, তখন নিজ হৃত্তে আছার 
করিতে কি দোষ? পরক্রগ্গ চেল কি আপনার নিঙ্গ হস্তকে 
জড়ীভূত করিয়া দিয়াছেন ও বেন, মুখ ইন্ত্রিষকে আহার 
করিবার জন্য চেতন রাখিয়াছেন ? এরূপ বিচার ও বৃত্তি ধারণে 
ধিক্‌, যে লজ্জা হয় না। মানের জন্যে এই মিছ। পরাধীনতার 
একশেষ ! যদ্যপি চেতন হইবে তবে সর্বদা! সকল ভাবে কষ্ট এড়া- 
ইয়। স্বাধীন থাকিবে, যাহা খুপি তাহাই করিবে এবং সেই মত 
চলিবে। তাহার কোন বিধি নিষেধ থাক্ষিষ্ঠব না। এ সংসারে 
কোন কার্ধে কাহারও কিছুই দোষ নাই, কারণ, মায়ারূপী পরক্রগ্ধ 
ঘাহাঁকে যেরূপ থেলাইতেছেন দে সেইরূপ খেলিতেছে। কোন 
কার্ধ্যই কাহারও আয়স্তাধীন নহে, সকলই পরব্রদ্ষের ইচ্ছা । 

উক্ত স্বপ্নাহার ছুইজন পরমহংস কিয়ৎকাল পরে স্বল্লাহার করা 
হেতু ক্ষুধায্ধ কাতর হওয়ায় গঙ্গা তীরে আরম করিবার ছলে উঠিয়। যাইয়! 


কোন এক মুদ্বীর দৌকান হইতে যুড়ি-ুড়কি ক্রয় করিয়া গল্গাতীরে 
নির্জনে বসির! খাইতেছিলেন এমন সময় শিবনারাঁয়ণ ঘটণাক্রমে 
সেখান উপস্থিত হওয়ায় তাহার! শিবনারায়ণকে দেখিয়া লজ্জার 
নিতান্ত কাত্তর হইলেন। শিবনারায়ণ তাহাদিগের ভাব গতিক 
দেখিয়া! বুঝিতে পারিয়! তাহাদিগকে শ্বচ্ছনোে আহার করিয়া স্বসথ 
হইবার জন্য উপহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ইহাতে লজ্জার 
বিষয় কিআছে? ক্ষুধাতৃষণ ইত্যাদি সকলই পরত্রদ্মের নিয়মাধীন 
এজন্য আমাদের লজ্জিত হইবার কারণ কি? সমাজে প্রতিষ্ঠা হউক 
আর নাই হউক আমাদের সতোর উদ্দেশে ধাবমান হওয়] কর্তব্য। 
সতা বস্তই আমাদের আরাধ্য । কিন্ত সেই সত্য বস্তর প্রতি লক্ষা- 
্রষ্ট হইয়া অনিতা প্রতিষ্ঠা মানের অন্ত অভিমানে উন্মত্ত হওয়া 
পপ্তবুদ্ধির কার্যয।” 

তাহাদের সহিত কথোপকথন শেষ হইলে শিবনারাঁয়ণ সেই.দিনই 
তথ! হইতে গঙ্গাপার হইয়া গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে 
যাত্র! করিলেন। পরে যথেচ্ছ! ভ্রমণ করিতে করিতে ত্রিবেণীর সন্নিকটস্থ 
কোন একটা গ্রামে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাতীরে মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রী- 
দিগের আশ্রয়ের যে ঘর ছিল তাহাতে বিশ্রাম করিবার 
মীনসে যাইয়া বসিলেন। তখন বৈকাল বেলায় ছুটির পর সন্ি- 
কটন্থ বিদ্যালয়ের বালকদিগের ছুটা হওয়ায় তাহার! সেই স্থান 
হইয়! যাইতেছিল, তাহার! সেই ঘরের ভিতর শিবনারায়ণকে দেখিতে 
পাইল এবং কোন মৃত মনুষ্য ভূত হইয়! বসিয়। রহিয়াছে এই রূপ 
ভাবিয়া সকলে মিলিয়। শিবনারায়ণকে চিল ছুড়িয়। মারিতে 
লাগল। দৈবাত সেই স্থান দিয়া একজন ভদ্রলোক যাইতেছিলেন। 
তিনি বালকগণকে টিল ছুড়িতে দেখিয়! কারণ জিজ্ঞাসা করাতে 
' তাহারা বলিল, “দেখুন মহাশয়, মড়া রাখিবাঁর ঘরে কি একটা ভূতের 
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মত বসিয়া রা ও ক্ষেপা, নাকে ও? ও বেটা দানি. 
গালি দিতেছে. । 

এই কথ। শুনিয়! সেই ভদ্রলোক অন্তর হইতে শিবনারারণকে 
ডাঁকিম্না জিজ্ঞাসা করিলেন-_ | 

"তুই কে ওথানে বগিয়! রহিয়াছিস্‌? উত্তর দে!" 

শিবনারায়ণ হত্তদ্বার] ইঙ্গিৎ করিয়া তাহাকে ভিতরে ডাকিলেন। 
তিনি শিবনারায়ণের নিকটে যাওয়াতে শিবনারায়ণ তাহাকে 
বলিলেন, “বালকগণের কোন দোষ নাই, সকলই পরব্র্ের 
ইচ্ছা। বালকগণের মাতাপিতা তাহাদিগকে যেরূপ শিক্ষা 
দিতেছে তাহার! সেইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। যদ্যপি 
মাতাপিত। ভদ্র হন তাহা! হইলে অবশ্যই তাহার] নিজ সন্তান" 
গণকে ভদ্রোচিত কার্ধো উপদেশ করেন এরং তাহার লঙ্ঘন জন্ত 
শাসনও করেন। কিন্তু যাহাদের মাতাপিতা ভদ্র নহে তাহার! 
কিরূপে ভদ্রোচিত কার্যের উপদেশ পাইবে? এবং উপদেশ লঙ্ঘ- 
নের জন্য কেইব! তাহাদিগকে শান করিবে? অতএব এই 
সকল বালকগণ যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে সেইরূপ আচার ব্যবহার 
করিয়। বেড়াইতেছে।” 

কথা শুনিয়! সেই ভদ্রলোক অতিশয় বিনীত গদ্‌ গদ্‌ ভাবে শিব- 
নারায়ণকে প্রণাম করিলেন। পরে বালকদিগকে মারিতে উদ্যত 
হইয়া দূর দুর করিয়া তাড়াইয়! দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন, 
"তোরা গ্রামের সর্ধনাশ কত্রিণি,। এমন মহাতেজা মহাহ্ার 
প্রতি এরূপ বাবহাক কর্রপি। উন যদ্যপি কোপ দৃষ্টি করেন 
তবে কি আর গ্রামের রক্ষা আছে?” এই কথা বলিয়। হাক 
হায় করিতে লাগিলেন। এবং কিছুক্ষণ পরে শিবনারারণের 
নিকট আমিয়। বলিলেন, “মহারাজ! আপনি কিঞিৎ অপেক্গ। 
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“কককন, আমি শীঘ্র আদিতেছি।” এই বলিয়া তিনি শত গ্রামের 
ভিতর যাইয়া সকলের নিকট শিবনারায়ণের মাসথাত্ব্য কীর্তন 
করিয়া বলিলেন যে, এমন মহাত্মা কখন দেখি নাই, এমন আর কখন 
হইবেও না। কিন্তু শিবনারায়ণ ইহ! বুঝিতে পারিয়! বহু-লোকের 
লমাগম পরিত্যাগ মানাস তৎক্ষণাৎ সেই স্ান পরিত্যাগ করিয়া 
কিঞিং দূরে কোন একটী বৃক্ষতলে বগিলেন। সেখান রাত্রি যাপন 
করিয়া! পুনরায় চরিতে আরম্ত করিলেন। পথে কোন একজন 
জমীদারের চাঁকরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে জিজ্ঞাসা করিল, 
“তুই কে?” 

শিননারাযণ বলিলেন, "আমি মন্ষা” | 

চাকর ছিজ্ঞানা করিল, “তুই চাকরি করিবি ?" 

শিবনারায়ণ বলিলেন “হা, করিব, কি চাঁকরি ?” 

চাকর বলিল “ঘেড়ারসহিপী। ঘান ছিলি'ত হইবেক, 'মাসে 
ছয় টাক! মাহিয়ানা পাইনি / ৰ 

শিবনারায়ণ বলিলেন, “মামার মাহিয়ানার কোন প্রয়োজন নাই, 
তুমি আমাকে বাবুর নিকট লইয়া চল, কেবল খাগুয়া পর! দিলেই 
আমি চাকর থাকিব” তখন শিবনারায়ণ এই মনে করিয়াছিলেন 
যে, ইহারত এই রকম বুদ্ধি দেখিতেছি, ইহার মনীবের কি প্রকার 
বুদ্ধি একবার দেখা যাউক। 

সে ব্যক্তি শিবনারায়ণকে সঙ্গে লঈয়। নিজ মনীবের নিকট 
উপস্থিত হইল। এবং বাটা প্রবেশ করিয়া শিবনারায়ণকে অপেক্ষা 
করিতে আদেশ দিয়া দোতাল] বৈঠকখানায় মনীবকে দংবাদ দিতে 
উঠিল। কিন্তু শিবনারায়ণ তাহার আদেশ মান্ত না করিয়! তাহার 
পল্চাং পশ্চাৎ তাহার অজ্ঞাতসারে একেবারে বৈঠকথানায় বাবুর 
সুখে উপস্থৃত হইলেন। সে ব্যক্তি শিবনারায়ণকে দেখিয়! সদঙ্ মে 
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ঘসিতে দিলেন । তাহা দেখিয়া উপস্থিত সকলের মধো, ফেহ ঘা 
উপহান করিতে লাগিল যে, একট কদর্ধয পাগল আপিয়া উপস্থিত্ত 
হইল ইহাকে বসিতে আসন দেওয়া কেন। কেহ বা বলিতে লাগিল, 
“বোধ হয় কোন সাধু মহাত্মা ₹ইবেন।” 

কেহ কেহ উক্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল “মহাশয়, ইহাকে যে 
শশবান্ত হইয়া আনন প্রদান করিলেন, এ বাক্তি। কে?" বাবু 
কিঞিং বিরক্রভাবে বলিয়া! উঠিলেন) “ভোমরা নিজ নিষ্স কার্ষে মন 
দেও । সম্মুখে দেখিতে পাইতেছ যে হস্তপদবিশি্ একজন মন্রষা। 
তাহাতে নিজ্ঞানা করিবার বিষয় কি আছে।” 

পরে বাবু শিবনাবায়ণকে আহার করাইবার মানসে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আপনার আহারের কিরূপ বানন্বা ছইবেক? আপনি 
তসকলই জানেন এবং দেখিতে পাইতেছেন যে, আমর! মংসা 
মাংসাহা'রী বাঙ্গালী। আপনি মংসা মাংস মাহার করেন? 

শিবনারাঁয়ণ বলিলেন, “আমার আহার পক্ষে কোন বিধি নিষেধ 
নাই। আপনারা য।হ! আহার করিবেন আমিও তাহাই আহার 
করিব।” 

কিছুক্ষণ পরে বাবু ঈশ্বর সম্বন্ধেশিবনারায়ণকে নান। প্রশ্ন জিজ্ঞানা 
ফরিতে লাগিলেন এবং শিবনারারণ যথারীতি দিগ্ধান্ত অনুসারে 
উত্তমরূপে সকল বিষয় বুঝাইয়! দিতে লাগিলেন । ইহ শুনিয়া সেখান- 
কার সকল লোকশ্তবহইয়া রহিল এবং কিছুক্ষণ পরে বাবুকে 
কহিল, “মহাশয়, আপনার চাকর খুজিয়া খুজিয়া উত্তম সহীসী 
আনিয়াছে।” 

বাবু উত্তর কহিলেন, আমার চাকর যে কার্য করিয়াছে সে 
পারিতোধিক পাইবার যোগ্য । 


শিবনারায়ণ আহারাস্তে গঙ্গাপার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে বাতা করি- 
১ 
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লেন । ক্রমে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রাণী রানমণীর কাঁলীবাটীতে আসিয়া! 
উপস্থিত হইলেন। তংকালে কাঙ্গীব'টীার ভিতর একটা বৃক্ষের 
নীচে একছ্ন ব্রহ্ষচারী বাদ করিতেন। যখন শিবনার'্যণ সেই 
ত্রক্ষচারীর নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন এ কালীবাটীর অধ্যক্ষ 
শ্রহ্মচারীর নিকট বসিয়াছিলেন। তিনি শিবনারারণদক জিজ্ঞান। 
করিলেন, পতুই কে? তোর কিলাত? তোর বাড়ী কোথার? 
তোর নামকি? তুই কোথা হইতে আদিভেছন?” 

শিবনারায়ণ উন্তর কর্রলেন, আমি মন্তধা তাহ] তুমি দেখিতে 
পাইন্ডেছ। 'আমি মায়াপুরী হইতে আমিতেছি, সত্যপুরী আমার 
বাটা, নিথ্যা আগার নাম, আমার জাতি অন্বৈত। 

অধ্যক্ষ বলিলেন, এ বেটা এ কি বলিতেছে? তুইকি? কোন্‌ 
শান্তর পড়িয়াছন? 

শিবনারায়ণ কল্িলেন, এ সমস্ত শান্্ পড়িবান্ন কথা জিজ্ঞান! 
করিবার আবশাক কি? 

অধ্াক্ষ বলিলেন, পিজ্ঞসা করিবার আবশ্যক আছে। তুই গৃহস্থ 
নাসাধু? 

শিবনারায়ণ বলিলেন, গৃহস্ত ও সাধু কাহাকে হলে? তাহা 
দের স্বরূপ কি? তাহার! কোথায় থাকে তাহ] আগাকে বলির! 
দাও। 

ভাধাঙ্ ব্রহ্মচারশন্ প্রতি নির্দেশ করিরা দেখাইয়া দিয়। বলিলেন, 
তুই সাধু দেখিতে পাইতেছিন্‌ না? 

শিবনারাণ বলিলেন,সম্মুনে ত একটা জটাধারী মনুষা নধিতিছি। 
উহার মধো কি বস্ত রহিরাছে যাহ'তচ সাধু বালতছ? যাহা এ 
সংসারে সকল মন্ুষোতে রহরাছে তাহাই উহাতে রাহরাছে তে 
উহাকে কি ছন্য সাধু বালতেছ? 


১6৯৮৯) 


তখন সেই ক্রন্ষচারী অতিশয় বাগ করিয়া! & অধাক্ষকে বলিলেন, 
এ বেটা ক্ষেপার মত কি বলিতেছে বুঝ। যায় না। ইহাকে রাম 
পরমহংনের নিকট ধরিয়া লইবা যাও। ভিনি ইহার সহিত কথাবার্ভা 
কহিদ। দেখিবেন যে এব্যক্তি কি রকমের লোক। তদনুলারে অন্যক 
শিবনাধাণকে মঙ্গে করিয়া রামকষ্। পরমহংদের নিকট লইয়া 
গেলেন। তখন রামরুষ্জ পরমহংস নিজ শয্যায় শরন করিয়াছিলেন। 
শিবনারায়ণ গৃহমধো প্রবেশ করিয়া হার সম্মুখ দাড়াইরা রহি- 
লেন) রামকৃষ্ণ পরমহংন ক্ষণেক কালের জন্য শিবনাব্রায়ণের মুখের 
দিকে চিয়। বহিলেন এবং শিলনারায়ণও তদ্রপ ভাবে তাহার 
মুখের দিকে চাহিরা রহিলেন। এইরাপে কিছু কালগত হইলে পর 
রামরুঞ্জ পরমহংস শিবনারায়গকে বলিতে না বলায় উক্ত অধাক্ষ 
হান নির্দণ করিয়া (অবশ্য যেখানে মাগন্কক ভদ্রলোকের বপিবার 
ভন্য বিছানা পাতা ছিল পে স্থান নহে) শিবনারায়ণকে বলিলেন, 
এথাচন বোদ্‌। 

তখন রামরুঞ্চ শিবনাধানণকে জিজ্ঞানা। করিলেন, তুমি সাধু 
নাগৃহস্ক? কোন্‌ দিক হইতে আগিতেছ? যদাপ সাধু হও, 
কোন্‌ সম্প্রদারের সাধু? এবং ঘ্দাপণঠস্থ হও তব কোন্জাতি? 

তাহাতে শিবনাযায়ণ বছগিলেন, আপনি কিজাংনন না জামি 
এবং আপনি কোন জাতি? কোন্‌ দিক হইত আগিয়াছি? এবং 
আমরা কোন্‌ সম্প্রদায়ের লোক, এবং গহস্থ কিনাধু। স্বদীপ চক্ষে 
কিকখন গৃহস্থ এবং সাধু দেশিয়াছেন ? গৃহস্থ পক্ষে বাধ্হার 
কাধ্যের বীতিতে অনংখ্য সম্প্রদায় কল্পনা করা আছে !কন্ত সাধু, 
যিনি সতা-উদ্দেনী, তাহার সন্প্রদার এবং জাতি কি? 

রামকষ পরমহংস বলিলেন, তাহা সভা বটে) কিন্তু বাবহার 
কাধে সকলই আছে এবং বলিতেও হইবেক। ইহাতে শিবনারায়ণ 
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. ঘলিলেন, যে বাক্তি কল্পিত বস্তুতে মগ্ন আছে তাহাকে অবশ্যই 
বলিতে হইবেক, কিন্তু যে ব্যক্তি উহা হইতে অতীত রহিয়াছেন 
তিনি কেন উহার অনুসন্ধান করিবেন? 

ইহ! গুনিয়া রামকুষ্জ পরমহংস বলিলেন, যদ্যপি কল্পনার অর্থাৎ 
মায়ার নির্বৃত্তি হইয়। থাকে তবেত তাহার পক্ষে এ কথার ব্যবস্থা । 

শিবনারায়ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি একাল 
পর্য্যন্ত নির্বত্তি হয় নাই? বেব্যন্তি সতোর উদ্দেশে সত্যপথে চলি- 
তেছেন তাহার পক্ষে অবশ্থ সত্য ভাপমান হইবেক এবং ধে ব্যক্তি 
কল্পনায় অর্থাৎ মায়ায় মগ্ন রহিয়াছেন তাহার পক্ষে অবশ্যই কল্পন! 
ভানমান হইবেক। 

ইহা শুনিয়! রামকৃষ জিজ্ঞাপা করিলেন, তোমার পক্ষে কি 
লত্য ভাদমান হইয়াছেন? 

শিবনারায়ণ কহিলেন, আমার প্রতি ভাপমান হইয়াছেন কি না 
হইয়াছেন তাহা আমিকি বলিব? এবং কোন্‌ স্বরূপ হইয়া কোন্‌ 
ত্বর্ূপের ভানমান দ্বীকার করিব? | 

রামকঞ্জ পরমহংস বলিলেন, আপনি কি পরমহংস সন্ন্যান-ধর্ম 
ধারণ করিয়াছেন? 

শিবনারায়ণ কহিলেন,পরমহংস ও সন্ন্যাস-ধর্ম কাহাকে বলে এবং 
তাহার রূপ কি? 

রামকুষ পরমহংস বলিলেন, যিনি তাকে ধারণ করিয়াছেন সেই 
অবস্থার ব্য(ক্তকে মন্ন্যাধী বল! হয়, এবং সতা বাকা বলা তাহাই 
মেই ধর্দের স্বরূপ, এবং সত্য অনত্য ভাবের লয় হইয়! কেবল সভ্যই 
যাহার অন্তরে সদা পরিপূর্ণ থাকেন দেই অবস্থার ব্যক্তিকে পরম- 
হংস বল! হয়। 


শিবনাঝায়ণ বলিলেন, যদ্যপি আপনি এ অবস্থার ভাবে 


(১৮৫) 


ভাবী হন ভবে আর এই সকল মানা প্রপঞ্চ জিজ্ঞাসার কোন আব-. 
শক নাই। ধাহার অস্তরে এ ভাব প্রকাশমান হইয়াছে তিন কখনই 
এ সকল. কথা জিজ্ঞানা করিবেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি শান্সরপাঠ 
করিয়া কেবল মাত্র আপনার প্রতি উক্ত প্রকার অবস্থী কটন করিয়। 
রাখিয়াছে মে অবশ্যই এসকণা কথা জিজ্ঞাসা করিবে। কারণ 
তাহার ত অন্তরে এ অবস্থা নাই। 

তখন রামকুষ। পরমহংস রাগ করিয়া বলিলেন, তুমি কি মনে 
করিতেছি আমি কেবলমাত্র শাস্্থপাঠ করিয়া বসিয়া আছি এজন্ত 
তোমাকে এসকল কথা জিজ্ঞাসা কারতেছি? তুমিকি আমাকে 
জ্ঞান দিতেছ? 

শিবনারায়ণ বলিলেন, প্যেরূপ ভাবে আপনি কথা কহিতেছেন 
তাহাতে সকলই বুক যাইতেছে--যেমন দুর হইতে ধৃম দেখিয়া 
অগ্নি বুঝিতে পারা যায়।” এই সকল কথাবার্তা শুনিগা অধাক্ষ 
আপন। আপনি বলিতে লাগিলেন, “এ বেট! আমার পরমহংসকে 
জ্ঞান দিতে আদিরাছে, বেটাকে ধরিয়া বলিদান দেবে!” 

পরে রামরুঞ্জ পরমহংন জিদ্ঞানা করিলেন, তোমার আহারের 
কিবপ ব্যবস্থা? মহস্ত মাংস খাও, কি নিরামিষ থাও? 

শিবনারারণ বলিলেন, নিরা(নষ খাই, কিন্তু আপনার যাহা 
বিবেচনা হয় দিবেন। 

তাঁহাতে শিবনারায়ণের অন্ত নিরামিষ আহারের বাবস্থা হইল। 
আহারের সময় অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন এবং শিবনারায়ণকে অধিক 
অহার করিতে দেখিয়া! অত্যান্ত গালাগালি দিতে লা'গলেন। 
শিবনারায়ণ আহারান্তে কালীবাটার বাছিরে কোন একটা গৃছে 
যাইঘ়! শয়ন করিয়া রছিলেন। সন্ধ্যার সময় রানু পরমহংদের 
ইচ্ছা! হইল আর একবার শিবনারাগণের সহিত কথ! ফছবেন। 


(১৬৬) 


এজন কান বাক্তিকে আল্ঞ। করিলেন যে, “এ পাগলের মত লোক- 

টাকে লইর! আইন |” তাহাতে ছুই তিন জন যাইয়] শিবনারয়ণকে 
'ডািল। 

শিননারায়ণ বলিলেন, “আমি এক্ষণে আর কোথাও যাইব 
ন1”। ইহাতে তাহারা শিবনারয়ণকে নান প্রকার সুখাদ্য মিষ্টাননের 
লোভ দ্েখাইতে লাগিল। তাহাতেও শিবনারার়ণ উঠিতে স্বীকার 
পাইলেন না), দেথয়! তাহার রাগ করিয়া বল পূর্বক ধারা 
লইয়। যাইবার জন্য পরস্পর বলিতে লাগিল যে, “ধর রে ধর, বেটাকে 
প1 ধির। টানির। লইরা চল। নাহয় এহথানে কে্টাকে চেল! 
কাঠের দ্বার আচ্ছ। করিয়া মারিয়া হাত পা ভাঙ্গিরা দে।” কিন্তু 
দৈব-প্রসন্নতা-হেতু ভাহারা ক্ণেক কাল পর্যন্ত এইরূপ কথাবার্ত। 
কহিয়াই চলনা গেল। শিবনারারণের প্রতি কোনও প্রকার অপ- 
কার কাণো পারণত হইল না। 

পরদন গ্রাতে শিবনারারণ তথা হইত বাহির হইয়া কালীঘাটে 
কালীবটাতত আগর] উপাশ্তত হইলেন। ্‌ 

ভখন প্রার সন্ধা হইয়াছিল। শিবনারাঁযণ কালীবাউটীর 
লাটবাঙগলার একপার্খে বাইয়া বনিদ্ধা রহিলেন। রাত একপ্রহতর 
গছ হইলে সেগানকার কন্পঙ্গের জনেক লোক শিবনারায়ণকে 
তাড়াইর] দিতে উদ্াত হইয়া বলিল, "তুই এখানে আর কেন বসিয়। 
রৃহয়াছিস্‌? এখান হইতে বাহির হহয়া যা।” 

শিবনারায়ণ বলিলেন, এই রাত্রি মামি এখানে থাকিব। 

সে বলিল, এখানে কাহারও থাকিবার হুকুম নাই। 

শিবনান্নায়ণ কহিলেন, কাহার ছকুম? 

সে বলিল, কালীমাতার আজ্ঞা আছে এবং কোম্পানীরও এইকনপ 
হুকুম যে রাত্রকালে এখানে কেহই থাকিতে পাইবে না। 
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শিবমারায়ণ জিজ্ঞানা করিলেন, কি জন্য এ প্রকার হুকুম? 

সে বলিল, কালীমাতার অলঙ্কার চুরি হওয়াতে এইরূপ হুম 
জারি হইয়াছে। 

তখন শিবনারায়ণ কহিলেন, কালীমাতার গহনা? কালীমাতা 
গহন! পরেন? যেমন সকল স্ত্রীলোকে গহন| পরিস্না থাকে নেইন্নপ 
কালীমাতা ও কি গহনা পরেন? যেমন সকল জ্ীলোকে দুর্বল 
বপিয়া আপন আপন গহনা রক্ষা করিতে অক্ষম কাণীমাতাও 
কি দেইরূপ আপন গহনা গুলিন রক্ষা করিতে অক্ষম? তবে কেমন 
করিয়া তিনি জগৎ সংসারকে রক্ষা করিবেন? 

সে বপিল, তুই কি কালীমাকে চিনিস্? তুই কি এখানে কালী 
মাকে দেখিস্‌ নাই? 

শিবনারায়ণ কহিলেন, ভোঁমরা যদাপি কালীমাকে চিনিতে 
তবে'কেন তোমাদের এত দুর্দশা হইতেছে? এখানে আমি সকল 
বস্তই দেখিয়াছি তোমরা কাহাকে কালীমা বলিয়া পরিচয় দিতে 
আমাকে বল। যাহা দেখিলাম তাহা ত ইট শুরকি চুণ দিনা একটা 
গীড়ি বাধা ইার উপর লোহা পাথর ও সোণার গিভ্বা রহিয়'স্থে_ 
ইহার মধ্যে কোনটা কাণীনা? যদা!প বল উহার ভিঠরে কালীন 
আছেন। তাহা হইলে তিনি নিরাকার না সাকারন্ধপে উহার 
মধ্যে আছেন? যদ্যপি নিরাকার হন তাহা হইলে বাহা চক্ষে 
দেখা যাইবেন না এবং সর্বরই বিরাজমান থাকিবেন। আর 
যদ্যপি সাকার হন তবে অবশ্যই প্রতাঙ্গ হইাবেন। তবে উহার 
ধো তিনি কিরূপ ভাবে আছেন? ভোমরা প্রকৃত কালীনাক 
চিনিতে চেষ্টা কর আর ভ্রম ডুঁবও না। সন্দুখে একথার চক্ষু চাহিয়া 
দেখ দেখি! প্রত্যক্ষ কালীনাত! দিন রাত গ্যোতিঃঘরূপে প্রকাশ 
ঘান রছিয়াছেন। 
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এই কথা গুনিয়া শে ব্যক্তি একেবারে প্াগান্ধ হইয়া শিবদারা- 
ণকে গলাধাক| দিতে দিতে কালীবাটার বাহিরে লইয়া গেল। 

তখন শিবনারারণ মনে মনে ভাবিলেন বে, ইহাদের দোষ কি? 
ইহার! যেমন কাঠ ও পাগরকে যত্ব করিরা মন্দিরে রাখিয়। পৃজ। 
করে সেইরূপ কাঠ পাথারের গ্তায় ইহাদের বুদ্ধি হইয়াছে। ইহার! 
কাষ্ঠ ও গ্রস্তরকে দেবত] বপিয়া মন্দিরে রাখিয়া পুঙ্গা করিতেছে 
আর চেতনপদার্থ প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ শিবকে গলাধাকক। দিয়! বাহির 
করিয়া দিতেছে। 

শিবনারায়ণ নিরুপায় হইয়া নিকটদ্ব অনেক ভদ্রলোকের বাটাতে 
যাইয়া রাতিযাপনের জন্য কিঞ্চিং স্থান প্রার্থনা করিলেন। একে 
শীতকাল তাহার উপর আবার দৈব দুর্মোগবশতঃ অতান্ত বাদল 
হইয়াছিল। এ অবস্থায় ইচ্ছা করিয়া বাহিরে পড়িরা থাকা কেবল 
মাত্র আত্মাকে কষ্ট দেওয়া। কিন্তু শিবনারারণ যে বাটাতে প্রবেশ 
করিয়াছলেন তাহার কর়পক্ষগণ তাহাকে দেখিবামাতর “দূর হ বেটা, 
দুর হ বেটা” বশিয়া তাঢ়াইয় পিল। অবশেষে শিবনারারণ আদ্য 
গঙ্গার একটা বাঁধা ঘাটে আপিয়। সমস্ত রাত্রি বর্ষার জলে বপিয় 
ভিক্সিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে কালীবাট হইতে যাইবার সময় 
একজন বাবু একখানি সংবাদ প্র পড়ি শিবনারায়ণকে বলিলেন, 
“হার, সমুদয় হন্দুরাঞ্জ ষরিয়] গেলেন, এ ক?” 

শিবনারায়ণ বাপলেন সত্য শুদ্ধ গুরু আম্মা পিতা মাত পৃ 
পরত্রহ্ম হইতে বিমুখ হইলেই এইরূপ অকা মৃত্া ঘটে। 

শিবনারায়ণ সেখান হইতে উত্িনা কলিকাতা হইরা তারকেশ্বরের 
দিকে যাত্রা করিলেন। পথে দিংহর নামক শ্রামে সন্ধ্যা হইল। 
খর গ্রাষে মল্লিক বাবু নামে এক ঘর ভদ্র কায়স্থ আছেন। তাহাদের 
যাটাতে অতিথি পেবার রীতি আছে। শিবনারায়ণ উপস্থিত হইয়া 
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ষাভীদের বাটার একপার্ে বলিয়া রহিলেন। কিছুফণ পরে প্্ীযুক্' 
বাবু ্রীবল্পত মল্লিক (ইনি মল্লিক বাবুদিগের বাটার করপক্ষগণের মধো 
এক জন) আনিয়া শিবনারায়ণের দুখের দিকে চাহিয়। দেখিম্বাই 
তাহাকে সাগ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সন্দুখে জোড় হাতে দাড়াইয়! রি 
লেন এবং পরমাস্মার দর্শন হেতু নিজ অনিতা মনুষা জীবনের 
রুতার্থত] অতি বিনীহভাবে জানাঈলেন এবং বাটীর মধ্ো উত্তম- 
স্থানে অবস্থিতি করিবার জন্ত ঠাহাকে তক্কিপূর্বক মাহ্বান করি* 
লেন। শিবনারায়ণ তাহার অন্তরে প্রক্কত ভক্তি নেখিয়। দয়ার্ঘ হইয়া! 
তাহাতে সম্মত হইলেন। 

শ্ীীবল্পত বাবু শিবনারায়ণ সেকাল পর্ণান্ত অহৃক্ধ আছেন 
জানিয়া সাদরে তাহাকে আহার করাইলেন। পরে রাত্রি কালে 
আহারংদিশেষ হইলে যখন শিবনারায়ণ নির্জন বণিমা আছেন এমন 
সদায়" ইনল্লভ বাবু পরমার্থ প্রসঙ্গে ভক্ত গশ্ন দিজ্ঞানা করিবার 
মানসে শিবনারায়হতণের সম্গাথ আন্যা জোড়হাত কালয়! পাড়াই- 
লেন। শিবনারায়ণ ভাহাতক সমাদর করিনা মাপনার নিকটে 
ডাকিয়া বসাইলেন। বল্ল বাবুর সহিত কথাবারায় শিবনারায়ণ 
এরূপ সম্থষ্ট হইয়া!ছলেন যে এমংসারে অপর কাহারও সহিত 
আলাপ কাঁরয়া সেরূপ সন্থষ্ঠ হন নাই। কারণ কি থে, উনি 
পরমার্থপ্রসঙ্গে ইঞ্টপক্ষের উপাসনার কথ। পশ্চাহ রাখিয়া সর্বাগ্রে 
আগুরিক প্ররূত ভক্তও কাতর্তার সহত এইজগহং সংলাপের দুঃখের 
পরিচয় দিয়া ইহার মঙগলধিধানের প্রসঙ্গ করিয়াহিলেন। জগত 
ংসারের দুঃখে তাহাকে প্ররৃতরূপে কাতর দেখিয়। শিবনারায়প 
বারম্বার ধন্য ধন্য শব্ধ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, “ন্তর্যামী পরুমাগ্থ। 
ধন্ঠ, যেতিনি তোমার মনে এরূপ ছুর্ণও সাধুভাবের উদয় করি- 
যাছেন। কিন্ত কি করিব, বাবা। যেরূপ লক্ষণ দেখ! যাইতেছে 
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তাহাতে বোধ হয় আরও কিছুদিন এ জগছের দুঃখভোগ আছে | 
যাহা হউক, এক্ষণে আমি কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। 
যখন পুনরায় পশ্চিম হইয়া! এদিকে আসিব তখন কল কথা সবিশেষ 
বলিব।” 

দেখান হইতে যাত্রা করিয়া! শিবনারায়ণ ক্রমে ক্রমে অযোধ্যা 
পুরীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে রাজ! রামচন্দ্রের জন্মস্থান দেখিতে 
গিয়া দেখিলেন যে, মুসলমান বাদসাহ হিন্দুতদবতা রামচন্দ্র মৃদ্তি 
উঠাইয়। দিয়া মসজিদ্‌ নিম্মগ করিয়াছেন। পরে শুনিলেন যে, 
হন্দুগণ পুনশ্চ আর একটা নূতন মন্দির প্রস্বত করিয়া তথায় রাজা 
রামচন্দ্রের মুষ্টি স্থপন করিয়াছেন শিবনারায়ণ যাইয়। সেই মন্দিরের 
একপার্খে বদিবার কিছুক্ষণ পরে রাজ রামচন্ত্রজীউর ভোগ হই 
মন্দিরের দ্বার বন্ধ হঈল। এমন দষয় একজন সাধু আনিয়া যেমন 
এ মন্দিরের দ্বার থুলিলেন অমনি লেখানকার প্লীবৈষ্ণৰ বাবাঁজীগণ 
তাহাকে নানা গ্রকার গালাগালি দিয়া লাঠি লইয়া সজোরে গ্রহার 
করিতে লাগিল। সাধু এই গুরুতর ছুঃসহ উপদ্রবে কাহর ন। হইর| 
হাসিতে হাপিতে প্রস্থান করিলেন। 

শিবনারামণ এই সকল ব্যাপার দেখিয়। 'অতি কাতর অন্তরে 
ভাবিতে লাগিলন যে, হিন্দগগণের একি বুদ্ধিত্রষ্ট হইয়াছে। ষাহার 
উদ্দেশে ভোগ দিতেছে তিনি স্বয়ং চেতন বনবাপ হইতে আসিয়া 
সম্মথে উপস্থিত হইলেন তাহাকে তাড়াইয়। দিয়! প্রস্তরময় প্রতি. 
মুষ্টিকে পুজা করিতে শশবাপ্ত হইল। হায়, হায়! হিন্দুগণের 
প্রতি অস্তর্ধামী পরণাম্মীর একি বিড়প্ধন!! যে হিন্দুগণ সদ! চে £ন 
উপাসনাক়্ অতি প্রবল তেজন্বী চেতন ছিলেন তাহাদের সন্তানগণ 
এক্ষণে জড়োপাননা করিরা একেবারে জড় হইয়া পড়িয়াছে। আম্ম- 

ছার হুইয়। সর্বদ| হাহাকার করিতেছে? আত্মপর বিবেচনা শূন্য 
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হইয়া বিবাদ কলহ মারামারি করিয়া দিনপাত করিতেছে। শাস্তি 
লেশমাত্রও নাই। 

সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে নানা স্কান পরিভ্রমণ করিতে করিতে 
শিবনারায়ণ উত্তরাথণ্ডে চলিয়া গেলেন। সেখানে নান! অরণা,পর্বতত 
প্রান্তর পরিভ্রণ করিরা পুনশ্চ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইয়। বঙ্গদেশে 
ফিরিয়া আসিলেন। বঙ্গ্দেশে নানা গ্রাম পরিভ্রমণ করিতে করিতে, 
পুনরায় সিংছর গ্রামে উক্ত মল্লিক বাব্দিগের বাটাতে আসিয়া শ্রীযুক্ত 
বাবু শ্রীবল্পভ মল্লিককে দর্শন দিলেন। শ্রীবল্লভবাবু বিশেষ ভক্তিপূর্বক 
শিবনারায়ণকে কিছুদিন অবস্থিতি করিতে প্রার্থনা করায় তিনি আর 
প্রস্থান ত্যাগ করিতে পারিলেন না। দয়ার হইয়া তিনি একান্তে 
একটা সামানা পর্ণকুঠীর নির্মাণের জনা আদেশ করিলেন। এবং 
সেই কুটারে কয়েক দিন অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে সুযোগ 
বুঝিয়া শ্রীবল্লভবাবু একাস্তিক ভক্তি সহকারে জগংসংঙারের হিতকারা 
ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা! করিলেন। শিবনারায়ণ ক্ষণক'লের জনা 
গম্ভীর ভাবে মৌন থাকিয়া “পরম কল্গাণ গীতা” নামক গ্রন্থ রচনায় 
হ্বীকৃত হইয়া! বলিলেন ঘে, “এসংপাবের দুঃখ মোচন বিধান অন্তধামী 
পরমাম্মার প্রেরণার আমি বলিতেছি তমি লিখিয়া! এই [বিধান সকল 
পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া দাও।” [কিগ্তনানা কারণ বশতঃ গ্রন্থ 
রচনার কার্যে বিলম্ব বটিতে লাগিল এবং শিবনারায়ণকে আড়াই 
বৎসর কাল পিংহুরে বাম করিতে হইল। 

দিংহুরে অবস্থিভিকালে পেনসন্ভোগী ডেপুটি মাজিস্রেট জরীযুক্ত 
বাবু তারকনাথ মল্লিক মহাশয়ও বিশেষ বন্ত ওত্ত পুর্বাক শিখনারা- 
রণের সেবা! শুশ্রাা করিয়াছিলেন। এই সময়ে কলিকাতার প্রধান 
আদালতের মোক্তার লাল। মুরলীধর বাবু তারকেশ্বরে শিবনারায়ণের 
সম্বাদ পাইয়া পিংছরে তাহাকে দর্শন করিতে যান। সেখানে 


( ১৭২ ) , 


'*পরম কল্যাণ গীতাপ্র যে অংশ লিখ! হইয়াছিল তাহ! শুনি] 
্স্থধানি হিন্বিভ!ষায় প্রচার কারবার জন্য খুরণীধর বাবুর বিশেষ 
আগ্রহ জন্মে। সিংভরে হিন্দি অনুবাদ করিবার জন্য উপযুক্ত লোক না 
থাকায় মুরলীধর বাবু নান! গ্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া শিবনারা- 
য়কে কপিকাতায় আনয়ন করেন। এবং সেখানেও হিন্দি লেখকের 
্ছবিধা না হওয়ায় শিবনারায়ণকে নিজের দেশে লইয়া চলিলেন। 
পথে মোকাম! ইঞ্টেসনে সেখানকার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শীতল প্রসাদ 
সিংহ মহাশয় ঘটনাক্রমে শিবনারায়ণের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হহইয়। 
নিজ ব্যয়ে হিন্দিগ্রন্থ সম্পূর্ণ কবিয়। ছাপাইবার অনুমতি প্রার্থন! 
করিলেন। শিবনারায়ণ অন্ন বয়স্ক জমীদার সন্তানের সতবিষয়ে 
এরূপ আগ্রহ দেখিয়া ধন্য ! ধন্য ! বলিতে লাগিলেন। 

হিন্দিগ্রন্থ অন্ন কাল মধ্যে প্রচারিত হইল। পরে “ইগ্ডিয়ান- 
মিরার” নামক বিখ্যাত ইংরেজি প্রাতাহিক সম্বাদ পঞ্জিকার 
দেশ হিতৈষী সম্পাদক এ্রযুক্ত বাবু নরেন্ত্রনাথ সেন ও স্ংশ্রন্ধ 
জীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সাহাধ্েণ্পরম কল্যাগ 
গীতা” বাঙ্গালা ভাষাতেও প্রচারিত হইল । এতাবৎ কাল শিবনারায়ণ 
কয়েকজন ভু ব্যক্তির অনুরোধে জগতের কল্যাণের জন্ত কলিকাতায় 
কিছুকাল বিরাজ করিয়! বহু সম্প্রদায়ের বছ ব্যক্তিকে দছুপদেশ আদি 
দান করিয়! চারতার্থ করেন। 

এই সময়ে একদিন একজন ভাক্তবান বাক্তি শিবনারায়ণকে 
জিজ্ঞাসা করেন, 

প্ছে গুরুদেব! আপনি যে বাঁলাকালে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ গুরুর উপাসনার জন্য ওঁকাঁর প্রণব জপ করিতেন এবং এুর্ধ্য- 
নারায়ণ ও চন্দ্রমাকে তক্তিপূর্বক প্রণাম করিতেন আর অগ্রিবদ্ধে 
আহুতি দিতেন ইহাঁতে কি ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন?” 


৪ উঠত: 


শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন, ইহাতে এই ফল পাইয়াছি যে, 
উক্ত প্রকার উপাসনাদি কার্য করিবার পুর্বে শাঙ্সোক্ত পাপ 
পুণ্য ইত্যাদি নানা প্রকার আশঙ্কায় মনোকষ্ট হইত। কিস্তুযে দিন 
হইতে উক্ত প্রকার উপাসনাদি শুভ কন্ম সকল করিতে আরস্ত 
করিয়াছিলাম সেই দিন হইতে বল বুদ্ধি ও তেজ অস্তুরে বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে নিভয় আনন্দ প্রাণ্ড হইলাম। পরে একদিন 
সর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ভিতর বাহির জোিম্ময় ভাসমান হুই- 
লেন অর্থাৎ আপনাকে এবং আমাকে এক স্বরূপ দেখাইলেন। তখন 
দেখিতে পাইলাম যে আমিই (নগুণ নিরাকারদপে এবং সপ্ুপ 
মাকাররূপে চরাচির সহিত বিস্তার আছ। আমা হইতে অতিরিক্ত 
দ্বিতীয়, কেহই নাই, কেহ হন নাই, হইবেন না, হইতে পারেন না 
এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। এ সংলারের সমন্ত উপাধিই মামার। 
অথচ কোন উপা।ধই আমার নহে। 





পরিশিষ্ট । 
" ভিন্ন ঠিন্ন স্বীনে শিবনারায়ণ এবূপ অনেক উপদেশ দিয়াছিগেন যাহ! ষুল প্রস্থ 
সন্গিবেদিত হয় নাই। সেইজূপ উপদেশ ও অপর ছুষ্ঠ একটা 
বৃত্তান্ত এই স্থানে সংগৃহীত হইল । ] 

মন্দষাগণ । সংস্বরূপ অর্থাৎ লত্ভাবকে গ্রহণ করিবেন। 

সতা কতদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপরব্রষ্ধ জ্োতিঃম্বরূপ গুরু মাহা পিতা 
আত্মাতে সর্ধদ| নিষ্ঠা, রাখিবেন এবং বিচার পূর্ধক বাবহারিক ও 
পরমার্থিক কার্ধা গম্ভীর ও শান্তরূপে সমাধা করিবেন যাহাতে সকল 
বিষয়ে পরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারেন। কোন 
কার্ধো আলপা করিবেন না। যে কাধ্যে অলসা করা যায়সে 
কার্ধয উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় না। পকল কার্ম্যেতে তীক্ষ থাকিতে 
হয়, ও অন্নে সন্থ্ থাকিতে হয়) ও পরোপকারে রত থাকিতে হয়। 
যাহাতে কলের মন্ধল হয়, এইন্ধপ বিচার পুলক, যেয়ে ধাতুদ্ধার! 
যেয়ে কার্ধা করিলে বাবহাঁর কাধা নিষ্পন হয়, সেই দেই ধাতুখারা 
সেই দেই কার্য করিবেন, ও যে যে ধাতুদ্বারা ঘে যে কাধা করিলে 
পরমার্থিক বিষয়ের উন্নতি হয় সেইরূপ বিচার করিয়। কার্য ক'রতে 
হয়। যেমন অন্ন, জল সেবন করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করিতে হয়, 
সেইরূপ পরমার্ধিক কাধ্য সম্পন্ন করিতেও তেজোময় জ্যোতিঃন্বূপের 
মঙ্গ করিতে হয়; অর্থাৎ পরত্রঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুরে সঙ্গ 
করিয়া উভয় কার্যা নিম্পন্ন করিয়া আনন রূপ থাকিবেন। বার- 
স্বার বিচার করিবেন ধে আমি কে? আমার স্বরূপ কি? ও পুর্ণ 
পরত্রহ্ধ ক্যোতিস্বরূপ আম্মা গুরুর স্বরূপ কি? আম নিজে কি 
স্বরূপ হইয়া তাহার কোন্‌ স্বরূপের ধ্যান ধারণা ও উপামনা করিব? 
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যাহাতে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারি। আমি এতদিন 
কোথায় ছিলাম ও কোথা হইতে আপিয়াছি এবং কোথায় আমাকে 
যাইতে হইবে, এবং আমার কি কর! কর্তবা কি কার্যা করিলে 
বাবহারিক কার্য সম্পন্ন হয়, ও কি কার্ধা করলে পারমার্থিক কার্বা 
পিন্ধ হয়। এইরূপ বিচার পূর্বক যে কার্য করিলে তোমার 
দৃ শরীরের ব্যাধি ও বিকৃতি না জন্মায় ও কোন বিষয়ে পরিবার 
বর্গের অন্ন বন্ট্ের কষ্ট নাহয় এবং আপনাকে ও অপরকে অনর্থক 
শারীরিক ও মানপিক কষ্ট না দেওয়া হয়, ইত্যাদি কার্ধা নিপন্ন - 
করাই বাবহারিক কার্যা-্ঞ্রান্টিবেন। এবং পরমার্থিক বিষয়ে 
দ্বাহাতে নিজে মন কোন বিষয়ে ভীত বিরৃত বা চঞ্চল না হয় 
গম্ভীর ভাবে নৎ ও অনতের বিচার পূর্বক একাগ্রচিন্তে সত্যকে 
ধারণা করিবেন, « অর্থাং সত্য বিনি পূর্ণ পরব্রঙ্গ জোতিঃস্বরূপ 
মাতা পিতা আত্মা তাহাতে সন্বদা নিষ্ঠা রাখিবেন তাহা হইলে 
পরমানন্দে নিভুয় থাকবেন, ভহাই পরম্ার্থক কার্ধয জানি- 
বেন। আর ইঠাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে নান! 
পদাথে চিন্ত চঞ্চল ও আসক্ত হয় কেন? ইহার কারণ এই 
যে অসৎ পদার্থ সতরূপে মনের নিকট প্রতীয়মান হয় এই জন্য 
চিত্ত চাঞ্চশা ঘটে ও আনক্তি জন্মে। যখন অদৎ পদার্থ অনং 
বোধ ভইয়৷ সংবস্ততে নিষ্ঠা হয়, তখন সহজে মনের চঞ্চলতা 
দুর হইয়া শান্তির উদয় হয়। যেমন স্বপ্রাবস্থায় নান! প্রকার 
অসৎ পদার্থ রমনীয় ও সত্য বলিয়া বোধ হয়, এবং চিত্ত স্বপ্নাব- 
স্থায় সেই সেই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু স্বপ্নাবস্থা 
ভঙ্গ ইইয়া যখন জাশ্রত অবস্থা হয়, সেই সময়ে স্বপাবন্থার 
পদার্থে আর আসক্তি থাকে ন!। সেইক্প এই অজ্ঞানরশী শ্বপ্রা- 
বস্থাতে জগচ্ছের নানা! প্রকার পদার্থ রমনীয় বাধ হইতেছে 
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ও সেই সেই বস্তুতে আসক্তি জন্মাইতেছে ও সত্য বলিয়া বোধ" 
হইতেছে কিন্তু যখন এই সমস্ত অসৎ বন্ত অদৎ বলিয়া বোধ হইবে 
ও সতাতে নিষ্ঠা হইবে অর্থাৎ যখন অজ্ঞানরূপী স্বপ্লাবস্থা লয় ছয় 
জ্রানরূপী জাগ্রত অবস্থা হইবে তথন আর এই সমস্ত নানা রমণীয় 
পদার্থে মন চঞ্চল ও আরুষ্ট হইবে না। প্রতাক্ষ দেখ ইহজগত্তে 
যাহ! কিছু রমীয় বস্ত্র আছে সমন্তই নশ্বর । মর্থাৎ হীরা, মুক্তা, জহর 
নোণা, রূপা, তামা, শাল, দোশালা প্রতি বমূলা বস স্থলশরার, 
ঘর, বাড়ী, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি যাবদীয় পদার্থ অগ্রিতে নিক্ষেপ 
করিলে অগ্নি ভশ্ম করিয়া আপন স্বন্ূপ করিয়া লইয়া! আকাশে 
মিশাইয়া ঘান, যদি ই সমন্ত দ্রব্য সত্য ও অবিনশ্বর হইত তাহা 
হইলে উহার! কখনই অগ্নিতে ভন্ম হইয়া আকাশে মিলাইয়া যাইত 
নাঁ। এবং নান! প্রকার স্স্বাছু আহারীর দ্রবা যাহা তোমরা 
প্রতিদিন আহার করিয়া থাক, তাহ। প্রহ্যাক্ষ দেখ কয়েক ঘণ্ট। পরে 
সলনূপে নির্গত হইয়া মাটীতে মিশাইয়া যাইতেছে। যদি এ নান! 
প্রকার পদার্থ মতা হইত তাহা হইলে মাটী হইয় যাইবে কেন? 
এই সমস্ত বন্ত মিথ্যা বটে কিন্ত যাবৎকাল তোমরা রাঁজা প্রজা, ্্ী 
পুকষ স্থূল শরীরে নাকার জ্যোতীরূপে থাকিবে তাবৎকাল তোমা- 
দিগের প্রাণ রক্ষার জন্য একমুষ্টি অন্ন আবশাক, এবং লজ্জা 
নিবারণের জন্ত একথানি বস্্ও আবশাক, অতএব অর্থ না 
হইলে গৃহস্থ ধর্ম ও বাবহারিক কার্য সুলপ্পন হইতে পারে ন1। 
ইহার জন্য শারীরিক ও মানদিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আরথা- 
পাঞ্জন করিবে (যাহাতে কোন রূপে অন্ন বনের কষ্ট না হয়) ও 
সর্বদ] পূর্ণ পরব্রন্ম জ্যোতিঃন্বরূপে একাগ্রচিন্তে নিষ্ঠা রাখিবে। 
এইরূপ উভয় ভাবে থাকিয়া! পরমাননে মানন্দরূপ থাকিতে হয়। 


এবং নিরাকার নিগুণ পরক্রদ্দেও সাকার ত্রিগুণাম্মা শব বঙ্গে 
২৩ 


রঃ পরিশিষ্ট। 

'কোন ভেদাভেদ মনে করিবেন না। কারণ ভেদাভেদ দ্বারা কখনই 
মনের শান্তি হইবে না, উত্তয়কে একই স্বরূপ আপনার মাতা গুরু 
মাতা পিতা এই ভাবগ্রছণ করিদ্া। কার্যয সম্পরন করিবেন, তাঁকা 


হইলেই পরমানন্দে আনশনপ থাকিবেন মনের কোন অশাস্তি 
উপস্থিত হইবে ন1। 
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সশব্দ আর্থাৎ সতভাঁবকে গ্রহণ করিবার বিষয় | 


অদ্বৈত পরমেশর সম্বন্ধের কথা শিবনারার়ণের মুখে শুনিয়া 
গ্ক মহান পণ্ডিত বলিলেন দে, মহারাজ আপনি বলিতেছেন যে 
ঈশ্বরের অংশ জীব, মর্থাং ঈগরের স্বরূপ মাত্র, কিন্ত কোন কোর 
পান্ত্রে এইরূপ পিথা আছে যে, ঈশ্বর ত্বতন্ব পূথক এক পদাথ, 
এবং জীব স্বতন্ব এক পৃথক পদার্থ, এবং প্রকৃতি এক পৃথক পদার্থ। 
তিনটিই কারণ পৃথক পৃথক পদার্থ আদিতেও তিনটিই অনাদি 
হারণ পৃথক থাকেন; এবং আন্তেও তিনটি কারণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
থাকিষেন--কো'ন মতে এক হইতে পারে না, অর্থাৎ জীবনও ঈশ্বর 
মিলিয়া অভেদ হইয়া এক হইতে গাঁরেন না। ঈশ্বর পরিপূর্ণ 
সর্বব্যাপী ও অন্তর্ধামী ও সর্শক্কিমান। আর জীবও প্রকৃতি ক্ষুদ্র 
স্বতন্ত্র পদার্থ । ঈশ্বর নিরাকার নিগুণ, এবং সাকার যাবদীয় 
পদার্থ প্রকাত ও জড়। 

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন যে, হে পণ্ডিত, শান্ত্রে এই তিন 
বিষয়ের পৃথকভাব লেখা আছে। তাহার কারণ ওই য়ে, যাহাদের 
অস্তঃকংণ নিঙ্খল হয় নাই, যাহাদের অদ্বৈত পূর্ণ পরত্রক্ম জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ আম্মা গুরুর অন্বৈতরূপে উপাপনা করিবার সামর্থ জঙ্গে 
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নাই অর্থাৎ যাহার" ভাব গ্রহণ করিতে পারে না-ধাহারা অবোধ _. 
তাহারা বলিবে ঘে, যখন আমিও ব্রঙ্গ। তিনিও ব্রদ্ধ, তবে কে 
তাহাকে উপানন! ভক্তি করিব? যেরূপ কুপুত্র এবং কন্ত। আপনার, 
পিতামতাকে মান্ত করে না। বলে যে, আমিও যাহ! তিনিও 
তাহাই (অর্থাৎ বাজাও ত জীব আর আরমও ত জীব) তবে ঠাহাকে 
কেন মানিব ? কিন্তু যখন কোন অপরাধে অপরাধী হয়, তখন শামন 
ভয়ে সহজেই রাঙ্গাকে মানিতে হয়) তখন মার বলেনাযেআহিও 
তিনি মমান। এই কারণে অবোধ বাকদিগের অন্ত শাস্ত্রে ভিন্ন 
[$্ন ভাব দেখান গিয়াছে নতুনা প্রক্কত পক্ষে তিনটা তি নছেন। 
(উদাহরণ |) যেমন জল, মেঘ, ও বরফ, রূপান্তর ও গুণ জিয়া 
উপাধিভেদে তিনটা নান পৃথক পৃথক কল্পনা করা গিয়াছে যে দল 
অনাদি কারণ, ও মেঘ স্বরূপেতে অনাদি কারণ, ও বরফ স্বরূপেতে 
অনা্দ কারণ, অর্থাৎ স্বর্নপেতে তিনটা অনার কারণ জন স্বর্ণ 
আছে। এবং এই জল) মেঘ, ও বরফ [তিনশব ও নাম পাতা 
করিয়। যাহা তাহাই আছে অথাৎ দেঘ ও বরফ গণিয়। যখন 
শ্বরূপেতে মিঅিত হয় প্রত পক্ষে যাহা! তাহাহ থাকে। এবং 
উপাধিতেদে যাদও পৃথক পৃথক গুণ ক্রিয়াবোধ হয় ভথ[পি যাহ! 
শ্বরূপেতে তাহাই থাকে । এখানে জল শব ঈখর কারণ স্বরূপ) 
মেঘশৰে প্রকৃতি কারণ স্বরূপ, এবং বরফ শবে জাঁব কারণ দ্বীপ 
বুঝিয়া লহৰেন। রূপান্তর তেদে ৭, (ঞিয়া, উপাধি হেছু পৃথক পৃথক 
নাম) রূপ, ৪ ক্রিয়া বোধ হর ও মানতে হ/। (কন ব্বর্পতঃ 
এক যাহা তাহাই থাকেন। যদাপি প্রঞ্কত পঞ্ষে ঠিন্ন তিন পদাথ 
জগতের কারণ হন তবে কথনই অভেদ হতে পারেন না। কিন 
গন্ভীর ভাবে বিচার করিয়৷ দেখ তাহা হইলে ঈগরকে যে পরিপূর্ণ 
বলিয়াছে, তাহা কিন্ূপে সন্থত হইতে পারে? কারণ যদি ইহ! সত্য 


রে রঃ . পরিশিষ্ট ও 


হয় যে, এই আকাশের মধ ঈশ্বর জীব ও প্রকৃতি তিনটা ভিন্ন পদার্থ 
আছেন, তাহা হুঠলে তাহার্দিগকে ত্যাগ করিয়া ঈশর কি 
প্রকারে স্বরং পূর্ণ এবং অদ্বৈত হইবেন? এরূপে কোন মতেই জীব 
ও প্রকৃতিকে ছাড়িরা তিনি পুর্ণ হইতে পারেন না। তাহা হইলে 
ঈশ্বর ব্য্টি ও এক দেশীয় পদার্থ হইবেন, অর্থাং গড্‌ আল্লা খোদ" 
ইত্যাদি অর্থাৎ পরত্রহ্ম এক দেশীয় ব্যষ্ট হইবেন, কোন মতেই 
পরিপূর্ণ হবেন না। আর জীরও এক দশীর বাষ্টি, আব প্রকৃতি ও 
এক দেশীয় বাটি, ভিনটিই আকাশের মধ্যে বাষ্টরূপে থাকিবেন। 
কিক প্রক্তপক্ষে তিনটিকে লইয়াই ঈশ্বর পরিপূর্ণ হন। এবং 
তুমি যে বলিলে ঈগর সর্বশক্তিমান ও তিনি নিরাকার, নিপুণ, 
কিন্তু এরূপ হইলে তাহার সব্বশন্তি কোণায় আছে ?- আমাকে 
এইটি (দথাইয়! দাও ও বুঝাইয়া দাও। প্রভাক্ষ যেদেখাইতেছে 
সাকার ব্রদ্ম তাহা,কত তুমি জড় বলিয়াছ যে, যাধদীয় স্লাকার 
পদার্থ গ্ররৃতি ও জড়- ইহা ঈশ্বর ও ঈশ্বরের শর্ত নহে। এক্ষণে বিচির 
করিয়া দেখ যে, যখন পৃথবী ও পৃথবী ইত্াাদর শক্তি ঈশ্বরের রূপ 
ও শক্তি হইল না, জল ও জলের শক্তি ঈশ্বরের হইল না, অগ্নি ও 
অগ্নির শঞ্জি ইত্যাদ ঈশ্বরের রূপ ও শাক্ত হইল না, বাযু ও বায়ুর 
শক্তি ঈশ্বরের হইল না । আকাশে থে শক গুণ আহে তাকাও 
ঈশ্বরের গুন ও শক্তি হইল না। এবং চন্দ্র ও কুরানারায়ণ জ্যোতি, 
ত্বরূপের তেজ বল, শক্তি) বুদ্ধি, রূপ, জ্ঞান ঈশ্বরের হইল না মার জীব 
ও জীবের শাক, শক, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও বিচার এবং জ্ঞান ও বোধা- 
বোধ ঈশ্বরের হইল না-এইরূপ যখন তৃণ ঘাস হইতে বৃহ বৃক্ষ 
পর্য্যন্ত এবং কীট হইতে হপ্তী পর্যন্ত, সব্পপ্রার রূপ ও শঞ্তি ইতাদি 
ঈশ্বরের শক্তি হইল না তখন বিচার কাঁররা দেখ যে ঈশ্বরের সর্ব. 
শন্তিমানতা কোথা রহিল? যখন এই যাবদীয় কপ ও শক্ত 
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ইত্যাদি প্রকৃতি জড় ও জীবের, তখন ঈত্বরের শক্তি কোথায় মাছে, 
আমাকে পরিক্ষার রূপে বুঝাইয়া দাও । 

তখন পওত ব্যাখ্যা কাএতে না পারির়া যনে মনে ভাবিপেন, 
এই সাকার দৃষ্তমান পদার্থ, রূপ ওশন্তি ইত্যাদ যদি ঈশ্বরের না 
হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে আমরা পূণ সব্বশান্তমান কি প্রকারে 
বলিতে পারি? িছুকাণ এহরূপ ভাবিয়া বাঁপলেন যে, মহারাজ 
ঈশ্বরের কবল স্যষ্টি কারবার শক্ত আছে তান বাত কাহারও স্বষটি 
করিবার ক্ষমতা নাই | 

শিবনারাম়ণ বাঁললেন, হে পাগুতত, তাহাছইলে বল) যে ঈশ্বর 
একদেশার ব্যষ্টি। যেরূপ তিন আছেন সেইপপ তাঠার সি কার 
বারও একট। শক্ত আছে। [কন্ত তাহ] হহলে তিনি মব্বশক্তিমানও 
পু নহেন। কেবল একশাঞ্ মাত তাহার মাছে _তাহাও নিরাকার 
নণ্তণ। কগ্থনরাকার নিগুণ বঙ্গে শাক্ত কি প্রকারে হহতে 
পারে? এবং ইহ1ও [বচার কায়রা দেখ যে জাবের স্থটটি করিবার কত 
শাক্ত আছে। জীব ঘর, দোয়া, বাজার, হাড়া, কণদী, পুন্তলিকা। 
ছবি, রেল, জাহান, ধলুন যন্্ ইত্যাদি কত প্রকার [ধাচত্র রন! 
করিতেছে ও তাহার বনাশ করিতেছে, তাহার সীমা নাহ তবে 
কি জীবকে শ্ৃষ্টি ক ঈশ্বর বলিতে হহবে? হে পগুতবর, 
আপনারা মান অপমান অহংকার হতাদি ত্যাগ কারয়া পরমাত্মার 
শরণাপন্ন হউন, তাহ। হহলে ঈশ্বরের বিচত্র শাণা এল এবং তাহার 
পূর্ণতা ও সব্ধশক্তর ভাব পংজে বুঝতে পারবেন । দৃশামান 
সাকার ব্রঞ্ধ যে দেখিতে পাইঠেছ যাহাকে প্রকাত ও ও ঞাবধপ 
এবং এই সমস্ত রূপ ও নাম, গুণ ও শাভ ইত: ঈগ্রের বপিয়। 
জানিও অর্থাৎ পূর্ণ পরত্রঙ্গ জ্যোতিঃন্বরূপ আত্মা গুক্কে জানিও। 
এবং ভাবিয়া দেখ যে, ষণি প্রকাত ও জান ঈশ্বরের অংশ ও 
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স্বরূপ না হয়, আদি ও অস্তে যদি কথনও এক হইতে না পায়ে, 
তাহা হইলে জীবের ঈশ্বর উপাসনার ও প্রেম ভক্তি করিবার 
কোনই প্রয়োজন থাকে না। কারণ জর যখন স্বতন্ত্র ভিন্ন বস্ত, জীব 
ও গ্ররূতি ভিন্ন বস্তু, তাহ। হইলে ইহাদের কাহারও সহিত কাহা- 
রও (কোন ব্যয়ে কোন সম্পর্ক থাকে না। এখন দেখিতে হইবে 
যে, তিনটিই যখন কারণ পৃথক হইলেন কাহারও সহিত কোন 
ঈম্পর্ক নাই তবে কেন তাহার উপাসনা করিব? যদি আপ- 
নার পিতা হন, তাহ) হইলে তাহার উপর শ্রদ্ধা ভান্তি হয়, 
পরের পিতার উপর কখন কাহারও শ্রদ্ধা ভক্তি হয় না। পিতা শবে 
ঈশ্বর পূর্ণ পরবরদ্ষ জ্যোতিঃন্বরূপ; পুত্র কন্যা শবে চরাচর রাজ! 
গ্রজা স্ত্রী পুকষ। যদ ঈগ্রর অর্থাং পূর্ণ পরব্রহ্গ জ্যোতিঃস্থরূপেক্র 
অংশ জীব নাভহত, তাহা হইলে জীবর স্পেহ প্রেম ভক্তি তাহার 
উপর কেন হয়? এই জনা হয় যে, জীব ঈশ্বরের অংশ স্বরূপ, এবং 
ঈশ্বরই কারণ পিতা-এই কারণেই তাহাতে জীবের প্রেম ভক্তি হয় 
এবং জ্ঞান ও মুক্তির ইচ্ছা থাকে এবং ঈগরের জীবের উপর যে কেন 
দয়া হয়, তাহার কারণ এই মে, ঈশ্বর স্বয়ঃ জানেন যে জীবগণ 
আমার অংশ আমার আত্মা একং যাহাতে ইহারা স্রথে থাকে তাহাই 
তিনি চেঞ্া করেন ও জীবকে জ্ঞান প্রদান করিয়া অছেদ করিয়া 
আপন রূপ করিয়া পরমানান্দে আনন্দরূপ বাখেন। এবং বাহার 
নিরাকার (নগুণ তরঙ্গে অর্থাৎ স্বরূপে নিষ্ঠা হইয়াছে তাহাকে 
কছুহ বপিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ধাহারা নিরাকার সাকার ব্রদ্দের 
্বরীপ ও আপন স্বরীপ ধান ধাধপা করিতে ইচ্ছা করেন অর্থাং জ্ঞান 
ও মুক্তর ভনা পুণ পরধন্ধ জ্োতিংস্বরূপ গুরুতে প্রেম ভক্তি করিতে 
ইচ্ছা করেন তাহারা প্রথমে নিরাকার নিগুপ পরবুদ্ধষের কিরূপ 
ধান ধারণা করিতে পারিবে? কেননা তিনি মন বাণীর অতীত, 
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ই্র্রিয়গণের অগোচর -কিরূপে তীহ্থাকে ধ্যান ধারণ! করিবে? যে, 

বন্্ কখনও চক্ষে দেখে নাই সে বস্তকে কি প্রকারে ধ্যানেত্ে 
আনিতে পারিবেন। ইহার প্রাণ এই--ধে ব্ক্কি কোনকূপ 
লাবগাবতী রমণীকে কখন দেখে নাই, সেকি প্রকারে মনেতে রমণীর 
ধারণা করিতে পারিবে? যখন সেই রমণী প্রতাক্ষ দৃষ্টি গোচর 
হয়। তখন উভয়ে উভয়ের শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া! উভয়ে উভয়ের 
প্রেমে মুগ্ধ ভয়। এইরূপ আত্মা ও পর্মাহ্বা সম্বন্ধ বুঝিয়া লইত 
ছয়। মুমূক্ষু বাক্তি প্রথমে যখন পূর্ণ পরবহ্ধ জোতিঃস্বনূপের ঈব্দূপ 
ধারণ করিবার ইচ্ছা! কাঁরাবে তখন গ্রন্তাক্ষ সাকার রূপে পরিদূশা 
মান তেজ?গ্গরূপ জোতিঃস্বরপাক ধারণা কলাব অর্থাত চন্দ্রমা সাধ 
নারায়ণ ন্েজোময় জোতিকে পররদ্ধের স্বরূপ ও মাপন শন্ধপ 
উভভয় এক অখগুরূপ ভাবিয়া ধ্যান ধারণা এবং উপাসনা করিতে 
সর্বদা এই জ্োতিতন প্রেম ভক্তি ও শদ্ধা বাখিবে। এই চরাচর 
রাজ] প্রজার ইহা ক্ঠবা যষখন প্রা-ত ও স্থারংকালে জ্োতি? 
নিরাকার হইতে সাকার রূপে প্রকাশনান হন হতকালে প্রেম 
ভক্তি সহকারে করঘোড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কিনেন উনিই তোমা- 
দিগের আম্মা মাত পিতা গুরু তোমাদিগের দকল চঃখ ৪ 
দীনতা মোচন করিয়া জ্রান প্রদান করিম। নিরাকার নিগুণ 
ব্রদ্ধে লম্ব করিয়া অর্থা অভেদ করিয়া পরমানন্দে আনন্দনূপ 
রাখিবেন। তীঠাকে পূর্ণরাপে উপাপনা কাপপবে অর্থাৎ পূর্ণ 
পরব্রঙ্গ জ্যোতিংস্বরূপ গুরুর উপাসন] করিবে। 


চন্দ্রম! ও সুর্ধ্যনারায়ণ পক্ষে জড় শব্দের বিবরণ । 


কেহ কেহ বলেন যে চন্ত্রমা হর্যানারায়ণ জড়। জড় শঙ্গে 
অর্থ ছুই প্রকার। এক জড় শব্দে অর্থ কাঠ পাথর ইত্যাদি। এবং 


, অন্ঞানকেও জড় কছে। আর অন্য গ্রকার অর্থে জড় শব, অচঙ্ 
গুদ্ধ চৈতন্য পরত্রহ্ধ জ্ঞানরূপ, যিনি বিচলিত হয়েন না অর্থ।ৎ যিনি 
অচল, যেমন জড় ভরত। হুর্য্যনারায়ণ ভ্রিকালদর্শা আন্তর্ধযামী দদা 
জ্ঞানস্বরূপ বিরালমান আছেন। 

যতক্ষণ পর্মান্ত জীব জড় অজ্ঞান অবস্থাতে থাকে ততক্ষণ সে 
যেরূপ আপনাকে অন্ঞনবশতঃ জড় বলিয়! স্বীকার করে অর্থাৎ জীব 
বলিয়া স্বীকার করেযে, আদি জীব ও ঈশ্বর পরক্রহ্ম অপর একটি 
পদার্থ এইরূপ ভাবিয়! উপাসন। করে। সেই অবস্থাতে হ্ু্যযনারায়ণ 
চন্ত্রমা জ্যোতিঃম্বর্ধপকে জড় বলিয়া তাহার কোধ হর। এবং 
যখন নিগার পুর্পক পূর্ণ পরব্রক্ধ জ্যোতিঃশ্বরূপ গুরুর উপাসনা 
কারয়া জ্ঞান উদয় হয় তখন আপনাকে এবং পরত্রন্মে অভেদরূপ 
দেখেন, তখন আপনাকে মার জীব বলির স্বীকার করেন না। সেই 
অবস্থাতে ধলেন যে, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম । আর সেই অবস্থাতে 
তাহার প্রাত হুধ্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্য সাচ্চদানন্দ- 
রূপে বোধ হন। কিন্তু যতক্ষণ অবধি চন্দ্রমা হ্থর্যানারায়ণ চেতন- 
স্বরূপ না বোধ হইতেছে ততক্ষণ পধ্যন্ত জীব অজ্ঞান জড় অবস্থাতে 
আছেন। যেমন অন্ধ ব্যক্তি এই চরাচর জগতকে অন্ধ বলিয়া! মনে 
করে, কিন্ত যাহার চক্ষু আছে সে অন্ধ বলিয়া মনে করে না। 

এইরাপে দেখ যে, বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি 
শান্তর অধ্যয়ন কারয়া যেমন তোমাদগের মনের জড়তা বুদ্ধি যায় 
নাই এবং আপনার ও পরব্রঙ্গের স্বরূপ বোধ হয় নাই। অর্থাৎ 
ছর্যানারায়ণকে জড় এবং আপনাকে চেতন “অহোমান্ম শিবোইহং 
সচ্চিদানন্দোইহং”" বল। [কিন্ত গন্তার ও শান্তভাবে বিচার পূর্বক 
আপনাকে দেখ দেখি যে তুমি নিজে ছড়কি চেতন। যদি বলে 
আমি জড়, তাহা হইলেত জড় রূপে মৃত শরীরের কিছুই বোধ নাই। 
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আর যদি বল কুল শরীর আমি চেতন, তাহা হইলে এক" 
অখণ্ড সর্বব্যাপী চেতন ভিন্ন দ্বিতীয় চেতন নাই। সেই চেতন 
অনান্দিকাল হইতে বর্তঘান আঁছেন। যদি তুমি নিজে চৈতন্য 
হইতে, তাহ। হইলে হুর্ধযনারায়ণ ও চন্দ্রম। জ্যোতিঃস্ববূপকে কখনই 
জড় পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে না। কেননা তাহার যে গণ দ্বারা 
নেত্র দিরা এই জগতের নান! বিচি অর্থাৎ শ্বেত পীতা'র নানা 
বর্ণ, নানা আকার, নানাজাতি এবং নান। শান্তর অধায়ন করিয়া বিচার 
করিতেছ, তাহ র্‌ জড় গুণ দ্বারা করিতেছ না চেতন গুণের দ্বারা 
করিতেছ? ইহাই বিচার করিয়া! দেখ বে, কুরধানারায়ণ ফ্োতিই- 

স্বরূপের তেজ ও গুণ দ্বারা ভুমি নেব্রদ্বারে সকল বস্ত দেখিতেছ। 
এবং ভাবিয়া দেখ দেখি ভুমি বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ 
ঈত্যাদি শাস্ত্র সনুদায় পাঠ করিয়া তাহার সারভাবাথ অন্তরে 
গ্রহণ 'করিতেছ কিনা। বথখন একটি পদার্থের সামাগ্ত গুণ দ্বাগা 
চেতিত ভইরা তুমি এই সকল কাধা করিতেছও তথন সেই বস্ত 
অর্থাং চেহনকন্তী কি রূপে জড় হইতে পারেন? দিলে যেই 
জ্যোতিদ্বরা সকন বার্ধ্য করিতেছ এবং রাঃএকালেও ঠাহার 
1 ব্যবহার কাধ্য সম্পন্ন 


স্ব 


অংশ স্বরূপ অগ্নি দ্বারা প্রবোধিত হই 
করিতেছ। অর্থাং দ্বীপ প্রচ্জলিত ন। কলে রাহ কোন 
কার্ধাই হইতে পারে না। জ্যোতিঃ ব্যতীত রাজা, বাদগাহ, প প্ডিত 

ধবি, সুনি প্রন্তির কোন কান্যই হইতে গারিত না) অন্ধের চা 
পথে যাইতে যাইতে কুপে পতিত হইতে হইত। এই নিমিন্ব 
কহিতেছি যে, তোগরা নানা মত ও পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ পর 
ব্রদ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ মান্মা গুরুর শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে ভোষা- 
দের জড়ত। বুদ্ধি লয় হইয়। চেতন স্বরূপ সদ! 'মাননান্প থাকিবে । 
বিচার করিয়া দেখ যে, বখন একজন সামান্য বেদিয়া একটি ঝুলির 


চি 
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* ভিতর হইতে প্রকাশ্যে বছ লোকের লন্ুথে কত বিচি ত!খাঁস। 
দেখাইয়া পদে পরে ভূলাইতেছে_তোমরা রাজা প্রজা, পণ্ডত খষি 
মুনি তাহার কিছুই স্তির করিতে পারিতেছ না। তখন ঈপ্বর অর্থাং 
পূর্ণ পরত্রঙ্ম জোতিঃপ্ররূপের লীগারদ বিচিত্র সামর্থ কি প্রকারে 
বঁঝিবে যে,ভিন ছড়কি চেতন? এবং আপনাকেও বুঝিতে পাহিবে 
ন।যে নিদ্েভডউ়কিচেতন। অন্ধ বাক্তি সকলকেই অন্ধ বোধ 
করে। যাভার কাণথ জড়ু হয় ভাহার কাধ্যও জড় হইবে। কিন্ত 
যাহার কারণ চেতন আছে হাহার কাধ্য চেহতণই হয়। যাহার কারণ 
সভ্য আত ভাহার কাণযও মহ হন্। এবং যাহার কারণ মিথা। 
আছে তাহার কানা মিনা হয, বিনে কারণ পুর্ণ অন্বৈত এবং চেতন 
ও সর্দাশক্রিমান আছেন তিনি কার্যের স'হহই মদা পুর্ণ চেতন 
ও অদ্বৈত সর্মশর্জিযান ইন। দুশ্য পদার্থ যদ জু ্‌ 
হইলে অদ্বৈত শব মদ্ধ হয় না। কেন না, বদি অন্ত চেতণ শিশ্ধ 
হইল তখন তাহার আধো জড় শক কি প্রকারে হইতে পারে, আনীত 


শব্দ একটি মাত্রকে বুঝাইবে। টম বথন প্ুৎপিপাপার অচেতন 
ও বাতুল হও তখন তমি চেতন হইয়া স্কুল জড় পদার্থ অগ্রজল পান 
ভোজন করির। কি প্রকারে হুস্থ ও চেতন হও। যহক্ষণ ভোমার 
নিজের জড় বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ জগতে জড় ও চেতন উভয় বুদ্ধিই 
প্রকাশ পায়। কিন্ত যখন নিজের চৈহনা হইবে তখন দৃশ্যবস্ত 
প্রভৃতি সকলই চেতন বোধ করিতে থাকিবে। কারণ, যা সক- 
লেই চেতন না হইবে তাহা হইলে এক অথণ্ড চেতন পরিপূর্ব অট্্বত 
কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে অথাৎ "সর্কাং খব্িদং ব্রহ্ম” আরতি 
কির্ূপে হইকে পারে? তোমরা অল্ানরূপ জড় বুদ্ধি দ্বারা সেই 
পরিপূর্ণ অটন্বত ব্রহ্ে নদসৎ উভয় কল্পনা করিতেছ শাত্র। বস্তনঃ 
তাছার প্বরূ€প কখনই জড় বা চেতন কিছুই সম্তব হয় না। ইহ! 
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কেবল ভ্রম মার, ইহাই ই ইন্্রজালবৎ মায়ার কার্ধ্য। যেনন রঙ্জুতে, 
সর্গবোধ হর। রূপান্তর ভেদে গুণ ক্রি ও উপর দ্বারা জড় চেতন 
উভয় সংদ্রা বলা হর) নচেৎ স্বক্নপেতে জড়চেতন শব আদৌ নাই, 
তিনি ষাহা! আছেন তাহাই আছেন অর্থাং সদাই একবপ। যেমন 
তোমার স্অবস্থাতেদে অথা২জাগ্রতে ঠেতন, ও নুযু'ুতে জড় অব্থ] 
হয় কিগ্ত তোমার শ্বধশে উই উপাবন্থম থাকে ন: অর্থাৎ শ্ববূপে 
জড় চেতন থাকে না। নেইবীপ অগতের মমুদার গদার্থে স্বরূপে 
জড় চেতন ভাব বুঝির। লইবে। ঘেবাক্ির কেণলমার শান্ধের 
সংস্কার আছে? অর্থাং কেনশমাত্র শান্ধ পাঠ কারয়াই। কিন শাঙ্ের 
সার ভাবার্থ বোধ হয় নাই এণং জ্ঞানচক্ষু প্রকাশ হয় নাই। 
অর্থাং যাহার স্ব্ধপ বোধ হয় নাই--নে ব্যক্তি কি রূপ? যেমন 
অন্ধের হস্তে কোন পদার্থ দিয়া তাহাকে সেইবস্তর রূপ গুণের কথ! 
যেরূপ.কহ যাইবেক তাহার মেইনপ সংস্কার হইবে। অর্থাং ধে্প 
তাহাকে বলা যাইবে দেই শব্দনাত্র গুনিঘ়! বিশ্বাসের উপর তাহাই 
স্থির করিয়া রাখিবে; কিন্তু বস্ততঃ তাহার অন্থরে সে পদার্থের 
কিছুমাত্র স্বরূপ বোধ হইবে না। কেবল শখের প্রতি লক্ষ 
ক'রয়া তাহার মুন একট। মংস্কার মা হইপে। সেই সংস্কার 
যেরূপ ভিন্তিণপীন দেষ্টনূপ অস্ঞানা খাস্্তানা শব বাৰনামী বাকি, 
গণেরও অর্ধ ম্থ্ধের সংদ্কার ভিওহান। ব্ৈতা!বীর দৈঠ সংস্কার 
অন্ৈতবাদীর অইঙত সংগ্কার,। ও টেতনবাপার চৈঠন্ত সংস্থার এবং 
জড়বাণীর জড় মংস্থার মমূন় ই এইনসপণ ভানিবেন। তাহাতে 
সে পদার্থ সেন্প হউকবা না হউক দে পঞ্ষে এ মন্ধ ব্যক্তির 
বিচার করিবার কোন ক্ষমতা নাই অধাং জ্ঞানওক্ু প্রকাশ ন| 
হওয়া পর্যন্ত জড় চেতনের ভাব বুঝ! ঘর না। কারণ যে পদাথের 
বিষয় সে [বিচার করিবে তাহা হাহা দইগোতর নহে। এই 
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জন সে সেই বন্তর থে গ্রকার গুণ এবং রূপের বিষয় শুনিবে 
তাহাই সে ধারণা করিয়া (অর্থ নিশ্চয়রূপে বিশ্বাস করিয়া) 
থাকিবে। যথা অন্ধ ব্যক্তিকে যদ্যপি কেহ একটি রক্ত বণের ফুল 
দিয়া বলে যে, “এই ফুলটি সাদা” তাহ হইলে প্র অন্ধ ব্যক্তি দেই 
রক্ত বর্ণের ফুলকে সাদ। বণিয়াই মনে নিশ্যয় করিরা রাখিবে। 
কারণ তাহার দুষ্ট শন্তি নাথাকার সে পক্ষে তাহার কোনই উপা- 
যার নাই? বিস্ক বস্ততঃ পক্ষে তাহা সাদা কি লাল তাহার কিছুই 
জ্ঞান থাকিবে না তবে মে কেবল দাদ] শব্ধমাত্র মনে রাখিরা তাহা- 
কেই দুঢ় করিয়া ধরি রাণিবে। 


শাস্ত্রের মার ভাবার্থ। 


গন্াগবতে ১ম স্বন্ধের শ্লোকে লিখা আছে যথা 

নিগমকল্পভরোগলিতং ফলং শুকমুখাদঘু হদ্রনসংঘূতং 

পিবত ভাগনতং রসমালয়ং মুহরহো বপিক] ভুবি ভাবুকাঃ। 

এই শ্রোকের অর্থ কোন কোন পণ্ডিত এইবূপ রচন। করিয়া 
থাঁকেন, যে নিগম শদ্দে বেদকে বলেন । এবং কল্পতরু বৃক্ষ বেদকে 
ও বলেন, এবং কেহ কেহ এক অপর বৃক্ষ বিশেষের প্রতি শিদ্দেশ 
করেন ও সেই বৃদ্ধ হইতে ফল কন গণিত হইনা পতিত হইতেছে। 
এই কারণে মেই ক্পবৃক্ষকে ধারণা করিলে ফন প্রার্থ হওয়া যায়। 
এই অনৃত তুল্য বাক্য শুকদেব মহাম্মার দুখ হইতে নিঃস্যত হইয়াছে। 
এই শভাগবতকে মর্দদা পাঠ করিতে হয়। এবং সর্মরস সংঘুক 
এই যে ভাগবত দুরু শুনিতে হয়। ভূবি ভাবুকা কিনা ধিনি 
এই ভূম্ডোলোপরি বাম করেন সেই রনিক জনের সর্ধদা ভাগব- 
তকে ভাবিবেন। | 

কিন্ত পাঠকগণ! যেকোন জ্রানবান্‌ ব্যক্তি অভিধান মতের 


. পরিশিষ্ট । রর ২৬. 


বার্থ পরিত্যাগ করিয়।৷ পরমার্থ বিষয়ে ভক্তি পক্ষে এই শ্লোকের 
 নিয়লিখিতরূপে বথার্থ ভাব বুঝিরা গ্রহণ করিবেন, ভ্টীহার মুন কোন 
ংশয় থাকিবে ন|। এই শ্রোকের সার ভাব গ্রহণ কৰিলে ভাগবত 
এন্‌ং অন্তান্ত শান্তর ইত্যাদি পড়িবার আর আবম্তক থাকে না। 
ইহার সার ভাবার্ঘ এই যে, নিগম শবে হবি, অর্থাৎ পূরণ পরক্রপ্ধ 
জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু, যিনি ঘর্ধত্রে পরিপূর্ণ আছেন তিনিই 
নিগম স্বরূপ, পূর্ণ পরক্রহ্ম জ্যোতঃম্বরূপই কন্মবৃক্ষ রূপে এই জগত 
স্বরূপে পরিপূর্ণ আছেন। মেই জ্যোতিঃস্বরপ কন্পবৃ্ষ হইতে 
ফল সকল গলিত হইয়া পতিত হইতেছে অর্থাঙ ধন্ম, অর্থ, মোক্ষ, 
কাম, এই চারি ফল তাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পূর্ণ 
পরত্রহ্ম স্যোতিঃবূপ নিগম পুরুষ ব্যতাত দ্বিতী্ কোন কল্প 
বুক্দ নাই থে জীবগণকে ফল প্রদান কছেন। এই জ্যোতিংম্বরূপ 
আছ্বতার পুরুষই ভোমাদিগকে ফল প্রদানাথে কলবুশরাপে বরাজিত 
আছেন। পাঠকগণ। ভোমরা একান্ত প্রেম ও ভিক্ি সহকারে 
অন্তরে ইহাকে ধারণা করিলে, এই সকপ ফল প্রাণ হইবে। 
এবং শুকমুখাদসৃতদ্রবনংঘুতং কিনা সুখ অর্থাৎ তিন আনন স্বরূপ 
পুর্ণ পরত্র না ন্ুুন্দগ, উহ্ারই সুখ হইতে এই অনুত সংযুক্ষ 
বং অর্থাৎ 
তাহাকেই প্রেন, ভাভ ও শ্রদ্ধা নহকারে গান করাও এবং ভাগবত 
অর্থে কাগজ ও কালীর নাম নহে, অর্থাৎ (হ) যে মংসার অগত 
হইতে ধিনি উত্তীর্ণ করেন তাহার নাম (ভাগরহ) এবং রসমালয়ং 
অর্থাৎ তাহাতে বহুইসে সংঘুক্ত আছেন। যে রন থানা জখবগণ 
সকল বন্ম নিষ্পনন ও বিচার করিতেছেন, অথাজ দয়া, শীল, সন্তোব, 
ধীর, গম্ভীর, শ্রদ্ধা, ভন্ভি, বিবেক) নিষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইচাদি 
বহুরস পূর্ণ পরত জ্যোতিঃস্ববপেতেই আছে। ইহাকে বিচার" 


বেন্রান তাহা নিগভ হহতেছে। এবং পিবহ ভা? 
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পূর্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তপহকারে অন্তরেত ধারণা করিলে এই সমস্ত 
রন প্রাপ্ত হওয়া যার। অর্থাৎ জ্ঞান উদয় হইয়া মুক্তত্বরূপ পরমাননে 
আনন্দরূপ থাকা যায়। মুন্ুরহো রসিক, কিনা বিবেকী যে রমিক 
জন (তিনি পূর্ণপরত্রন্ষ জ্যোতি$স্বপ্ূপ আম্মা গুরু হরিকে মৃহুপুক্ু অর্থাং 
সর্বদ। প্রেম ভক্ত ও শ্রদ্ধা সহকারে অন্তরে ধারণা করিবেন। তাহ) 
হইলে জ্যোতিঃস্বক্ূপ গুরু তোমাদের অন্তরে জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃ 
প্রকাশ করিয়া সদা পরমানদে মুক্ত স্বর্বপ রাখিবেন। এবং ডুবি 
ভাবুক, কি ন। পৃথবা উপরি থে সমস্ত জ্ঞানী ভাবুক ব্যক্তি বাদ 
করেন তাহারাহ মার ভাবকে গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ সং. অমতের 
বিচার করিয়া সার [বানি সং বস্তু পুর্ণ পরত্রহ্গ জ্যো(তঃম্বরপ আত্ম! 
গুরুকে ধারণা করিবেন 


কিনি 


(২) 
লৌকিক মহাস্ম! | 


কমাজাফরপুর জেলার অন্তর্গত কোন এক রাজা, এক প্রসিদ্ধ 
খ্যাতনাম। সুন্দর, হষ্ট পুষ্ট মহায্বাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি সহ- 
কারে যত্্ের সহিত সেবা করিতেন। এ মহাম্সা রাজার নিকট প্রচার 
করেন যে, তিনি ১২ বংসরকাল কখন আহারাদি করেন নাই এবং 
মলমুত্রাদও কখন পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি প্রত্যহ নির্জনে 
একাকী একটি কুঠরীর মধ্যে দ্বার বন্ধ করিয়া অদ্বিমন দুগ্ধের ক্ষার 
এবং তছুপোুক্ত সমস্ত মেওয়া এবং চিনি প্রত্ৃতি উত্তম উত্তম দ্রব্য 
সকল একত্র করিয়া অগ্নিতে আহ্তি দিতেন। এবং আহুতির ভক্মাদি 
হ্বয়ং গ্রামের প্রান্তভাগে যাইয়া নির্জনে মাটিতে পুতিয়া আলি- 
তেন, বলিতেন যে এ ভঙক্মাদি অন্যে স্পর্শ করিলে অহন্ধ 
হইবে। এই প্রকারে তাহার খ্যাতি তত্রস্থ সমুদায় জনপদে প্রচারিত 
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হইল! এ মহাঁয়। সর্জন পূজিত ও সমাদৃত হইয়া বছ বংমর কাল, 
অতিবাহিত করিলেন। পরিশেষে এ রাজার আর্ধকাঁর ভুক্ত 
কোন এক হ্ুচতুপ বুদ্ধিমান জমীদার এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া 
মনে মনে অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া ইহার কারণ জানিবার অন্ত 
অতিশয় উৎসুক হইলেন । এবং ্র রাজার নিকট যাইয়া সবিনয়ে 
অতিধীর এবং নগ্রভাবে বলিলেন, মহারাগ্জ ! আপনার নিকট আমার 
একটা ভিক্ষা এই যে আমি কিছুদিন এই সন্ধন পূর্ত মহাস্মার 
সেবা করিতে পারি ০ 

তাহাতে রাজ। রর যে, ইহাতে আমার কোনই আগন্তি নাই, 
যদ্যপি এ মহাস্া শ্বীকার করেন তবে আপনি উহার সেবা করিতে 
পারেন। 

এই কথা গুনিয়াজমীদার এমহাম্মার নিকট যাইয়া! অতিধাীর এবং 

ভানে কিছুদিন তাহার এ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । 
এ মহাগ্ছা বলিলেন ঘষে, ইহাতে আমার কোনহ আপন্ত নাই। 
তবে রাজা সাহেব যে প্রকারে আমার সেবা করিতেছেন যদপি 
তদ্রপ করিতে পার তাহ হইলে আমি বাইতে পার। 

জমীদার বলিলেন, যে আজ্ঞা মহারাদ। 

পরে জমীদার মহাম্মাকে আগন বাটীতে লইয়া গিনা ভাহাকে 
একটা স্বতন্ত্র গৃহে রাখিয়া এ রাজার ন্যায় যত্রের সাত হই 
তিন দিন তাহার সেবা করিলেন। পরে চতুর্থ দিবদে ক্ষার 
প্রস্তুত করিয়া এ ক্ষীরের সহিত কুড়ি পঁচিশটা জামাল-গোট। 
(জয়পাল) উত্তমরূপে চূর্ণ করিনা মিশ্রিত করিনা আহতির 
জন্য মহাত্বাকে দিপেন। এক বণ্ট। পরে ঘরের ভিতর হইতে 
পিচকিরির ন্যায় শব্ধ শ্রবণ করিয়া এ মহাত্মা গেবার কারণ বে 
সকল পরিচারক সর্ধদা বহিদ্দেশে মপেক্ষা করিত, ভাহারা ধ নী 


৯৮ পরিশিষ্ঠ। . 


ধারের নিকট এই সমস্ত বিষয় নিবেদন করিল। তাহাতে সেই মুত 
বুদ্ধিমান জমীদার দনন্ত ব্ষির বুঝিতে পারিয়া মনে মনে ঈবং হাদি] 
এ মহায্মার কুটা়ের নিকট ধাইয়! উচ্চৈশ্বরে চিৎকার করিয়া 
বলতে লাগিলেন, মহারাজ, দ্বার রা! | মহারান দ্বাব খুলুন! 
অপশেঘে কোন উন্তর না গাইরা দ্বার ভগ্র করিয়া ভিতরে 
দেখিলেন নে এ মহাম্া উপুয্ছ অচেতন হইয়া ঘুত শরীরের ন্যায় 
পড়িয়া অনবরত মল পারহ্াযাগ করিতেছেন এবং মলে ঘর ভাসি! 
গির়'ছে। পরে এ মহাক্মাকে ঘর হইতে বাঠির করিয়া উত্তবরূপে 
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প্রান করাইয়। দিশেন এবং এ মহান্া মুসা, গ্রহন হ 
তাহাকে ত জনীদার শিনন পুন্বক বললেন বে, মহারাঙগ! আপগ- 
নারা যদাপি এই প্রকার মিথ্য গ্রপঞ্জে রত থাকেন তাহা হইলে 


টি 


আমরা গৃহস্থ লোকে কি প্রকারে পরদাম্মার মাবন ভন কারতে 
শিক্ষা করিব, এবং কি বপ্রিয়াই বাঠাহাতে নিষ্ঠা হইবে। *এই 
প্রকারে গোপন করিবার কোনই গ্রগো্ন নাই যন পবাপ্ত 
এই স্থল শরীরে মাকারবপে থাকিতে হইবে ততক্ষণ পৰ)গ্ত প্রাণ 
রক্ষার্থে ইহাতে অন্ন জল অবশ্য অবশ্য [দিতেই হইবে। ইহাতে কিছু- 
মার নংশর নাই। যথন প্রাণাস্থা নিরাকার হইয়া যাইবেন তথধন 
আর ইহাতে কিঠই দিবার গ্ররোদন থাকে না। যেমন যতক্ষণ 
পথ্ন্ত প্রদীপে আগর জোট জানতে থাকে ভতঙ্গণ পরাস্ত 
উহাতে তৈল সলিভা অবশ্য অবশ্য দিতে হইবে। কিছ যখন উহ! 
ণিব্ধান হংয়া নিরাকার হইয়। যাইবে তখন আর উহাতে তৈন্ 
সগিতা দিঘা্ কোনই প্রয়োজন নাই। কেবল মাত্র পূর্ণ পরক্রহ্ধ 
জ্যোতিংস্বগপ গুরু মাতা পিতা আতম্মাতে নিষ্ঠা রাখা এবং প্রাণ 
রক্ষা পগমান অন্নজগ এহন করা কর্তব্য। কোন প্রকার 
গুপঞ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। 
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মহাস্থা কন কথা গুনিয়! বলিশেন। কি করিব মহাতাঞঙ্জ! এ" 
গ্রকার প্রপঞ্চ না করিলে রাজ! প্রঙ্গা কেহই মানা করে না। 

মীরার বলিলেন, মহারাজ, এই বিষয়ে আপনার ফুটিত 
হইবার কোনই প্রয়েজন নাই। আপনি ঘতনিন ইচ্ছা! এইন্থানে 
আনন্দে বিরাজ করুন আম মাপনাতক পুতর্ধর ন্যার যথাবং সেহ 
করিব_ তাহাতে কোন প্রকার শৈখলা বাবাতিক্রন হইতে না। 

মামা নেই বিরল ভখার অবসান করিরা লব্ভায় পরদিবদ 
রাত্রে গোপনে তথা হইত প্রস্থান করিলেন । পঙ্গে জানা, গেশ 
যে গ্রত্যহ আহুতি দিবার জন্য যেক্ষীর প্রন্থত হইত মহায্মা তাহাই 
আহার কারততন এবং অ'হতির ভক্ষের উপহ্ মল ম্ পরিত্যাগ 
করিয়া এ ভক্মের সহিহ হাহ গানের প্রান্তর লইয়া পুতিরা আদি 
হেন এবং এই জন্য কাহাকে৪ ভক্মাপধি স্পর্শ করিতে দিতেন না 
রাজা ওডা! পাঠক রি ভুছযান ও তথা গৌরবের জন্য অথব! 

(হারও কুহকে পঠিত সং হইতে পঠিত হইরা অনহ্নার্থ অব্লগ্ধন 
বরা (কোনরি রা নুহ। আনার নকল ব্ষিয় বিচার 
পূর্বক নিগ্মন করা কর্ভব্ কোন হয রঃ চনে কনা করবা 


নহে এবং পতা শুদ্ধ দৈহন্য পুর্ন পরদ্ধ ভেবো ভংস্বদ্রপ গুক্ক মাতা 


ভবান।পুরেও একঠা এই ব্যাপার ঘটবা ছিল। ভবানীপুর 
নিবানী একডন ভদ্রলোক উত্তর!ধগড পাহাড় হইতে এক বিখ্যাত 
মহাস্মাকে আহিয়ী ভাহার সেবা করিততন। ই নহাম্মা অহ্যের হস্তে 
ভিন্ন আহার করিতেন না, মন মুরাদ পরিত্যাগ করতেন না এবং 
গ্রামের গ্রাস্তঙে পুক্করিণাতে অথনা স্নোতের জলে লান কঠিতেন। 
একদ] ভবানাপুরের কতকগুল লোক ভাহার এহ সমস্ত নিয়ষ 
দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া তাহার ক্রিয়া মকল গোপনে প্রতাক্ষ করিতে 
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হ পরিশিষ্ট । ' 
* লাগিলেন। তাহারা মনে করিলেন, “কি আশ্চর্য! আঙ্ পর্যান 
কোন লোককেই অন্তর্ধামী ওগবানের নিরমের বিরুদ্ধে কার্য করিতে 
দেখা যায় নাই, এবং শোনাও যায় নাই। কিন্তু এই মহায়্। কোন্‌ 
যোগবলে ভগবানের নিয়মের বিরুদ্ধে কার্ধয করিতেছেন 1, 

তাহারা সকলে এই সমস্ত বিষয় আলোচন! করিয়! মহাআ্াকে বিনয় 
সহকারে বলিলেন যে, “তগবন্‌ আমাদের প্রার্থনা যে আপনি ঘরেই 
নান করেন। আমরা একটা বৃহং চৌবাচ্চা গ্রস্ত করিয়া! গ্রতাহ 
গঙ্গার জলে তাহ৷ পূর্ণ করিগা দিব, আপনি এই ঘরেই স্নান করুন।*, 
মহাত্মা কোন মতেই তাহাতে স্বীকার না! করায়, এ ভদ্রলোকের 
মহায্সা যেখানে ন্নান করেন দেখানে লুকাইয়! রহিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে মহায়্া জপে মল ত্যাগ করতেছেন দেখিয়া তাহার! মহায্মাকে 
সম্বোধন করিম! বলিলেন, “মহাশর, গঙ্গার একপ কার্য করিতে নাই! 
তীরে উঠুন।” শুনিয়া মহায়া অতিশয় লক্ষিত ও অপ্রস্তত হইলেন 
ও কোন উত্ত্ন না করিয়া কান্ট পুন্তলকার ন্যায় দাড়াইয়া রহইলেন। 

এ ভদ্রলোকেরা তাহাকে স্বানান্তে বাটীতে আনিয়া উত্তমন্ধপে 
আহার করাইয়া বপিলেন, “মহাশর আপনারা সাধু মহাত্মা। 
আমাদিগের বুদ্ধি অ্রষ্ট হইলে আপনারা আমাদিগকে অদংমার্ঁ 
হইতে সত্যে প্ররপ্তিত করাইবেন। কিন্তু যণ্যপি আপনার স্বয়ং 
এই গ্রকার মিথ্যা প্রপঞ্চে পড়িঘ্না অসত্মার্গ অবলম্বন করেন তাহ! 
ভইজে আমারধিগের উপায় কি হইবে? দেখুন! এই সংগারে 
কেছই সর্ধশাক্তমান, অনন্ত শ্শ্বর্ধা সম্পন্ন, অন্তর্মামী পরমাত্মার 
নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহেন। আহার করিলে অবশ্যই মল 
ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাতে তুচ্ছ মান গৌরবের জন্ত প্রপঞ্চ করিয়। 
আপনি অসংপথে প্রবন্তিত হইয়। অপরকেও এ পথের পথিক করিবার নু 
কোনই আবশ্যক নাই।” পরে ঘে বাবু & মহাম্মার সেবা! করিতেন 


পরিশিষ্ট । ২১ 


তিনি এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ই মহাম্মীকে রেলভাড়া দিয় তাহার 
অভিমত স্থানে পাঠাইয়া দিলেন । 

হে পাঠকবর্গ ! এই প্রকার প্রপঞ্চী মহাক্ম! সাধু নামধারী লোক 
সকল তুচ্ছঘান গৌরবের জন্য বৃথা প্রপঞ্চ কারয়া আপন আপন 
সম্প্রদায় এবং দান বাড়াইঝ্েছেন এবং লোক সকলকে ভ্রমে ফেলব 
আপনিও ত্রমে পড়িয়া রঠিয়াছেন। অতএব নিথা। তেকধারী 
'গ্রপঞ্চী, সাধু মহায়া প্রহঠির কৃহকে না পড়িয়া বিটার পুর্বক 
কাধা করিপেন এবং অন্ত্তর শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরবরঙ্গ জোতিঃবূপ 
আত্মা গুরু মাতা পিভাতে নিষ্ঠা রাদচণন। 


এপ বার্থ _.. 


উপনংহার। 


বর্তমান গ্রম্থ সমাপ্তির পর এক দিন পরমহংস শিলনারারণ শ্বা্া 
হিন্দু মুনলমান থুষ্টান প্রতি বহু নম্প্রদার়ের লোককে বহাঁবধ প্রকারে 
পুর্ণপর ব্রন্দের উপারনা ৪ জগতের কল্যাণ সন্বন্ধীয় উপদেশ দিরা 
পরিড়ণ্ড কারবেছিছেন এরূপ নময় গ্রন্থের প্রকাশক তাহার অনুনাত 
গ্রহণ কাঁরয়। নিক়্।নাথত মত জদ্ঞাসা করিরাছিনেনঃ- 

ভগ্বন্, কি গ্রকার কার্য কারলে পরনাস্ববিনুখ জীব পলকে 
কল্যাণ হর এবং কি উপার অব্ন্থন কারশে হট ঈরাচরের মঙ্গল 
বিধান হয়-যাহাতে সকলে মনন্ত মল মস্পরক বিবার্জত হইর। গাপন 
এবং পরত্রদ্দের হ্বনূপ অবগত হইতে পারে এবং অন্তর্ধামী, পূর্ণ 
পরত্রহ্ম 'জ্যাতিংস্ব্ূপ আসমা গুরু মাতা শিশাঁতে নি রাংখযা লনা 
পরমানন্দে আনন্দ স্বরূপ থাকিতে পারে-কুপা করা আনাদিগকে 
এই মঙ্গুময় উপদেশ দিয়া শাস্তি বিধান করুন। 

পরম কার'ণক মনাথশরণ স্বামী তখন প্রনন্ন হইয়া বারম্বার 
ধন্যবাদ প্রদান পু7ক ক'হইলেন-মাধু বহন! ভোলার এই কলাাণ 
কর প্রশ্নে অত্যন্ত এ 
হয় তাহা 


সি 


গান করিলাম অভএব যাহাতে সুর কল্যাণ 
প্র 


৬ 
চু কু 


(ছু শ্রবণ কা) নাবুপগুত, রাজা প্রা প্রন্থৃতি 


মকলে ঘাপন আপন মান অপমান, জব পরাগ প্রহহ নী১স্বর্থ 


এসি 


পর] দ্রহদরর চঞ্চততা পরাগ কয়া মন্তাত ও শানু স্বরণে, 


দিনা ৯১১, শে & এ রী হে রি রি রি / ০ 
(িহভীতবে। হশান্ত মহঃ রণ ব্চার পুক্ধক মাহ ভাবাথ মগাৎ সত্য 


ক তল 


টার হর 71547577475 
রূপ পর“পমরর্দী ৫ তঃীপ শুক হাতা পুঠাকে অন্তরে বহরে 


স্ল ব্টি 


অথাৎ নিরব [ও সকার গুণনীগে ধারণ করিবে; তাহা হইলে ভিন্ন 
ভিন্ন সন্ত উপাধে প্রত মল সম্পর্ক বিবজ্জিত হইবা মা আপন 
্বর়ূপে পরমানলে আনন রূপ থাকিবে। যে প্রচার “জল”, “পাণিত 


উপলংহায়। চা, 


প্রভৃতি নামাদি উপাধি পরিতাগ করিয়া জল পদার্থ:ক গ্রহণ করিগেই 
দমক্ত বিবাদ দূর হইয়। যায় সেই প্রকাৰ পূর্ন পরত্রদ্ধ জ্যোতিংস্বক্ধপ 
আতা গুরু মাতা পিতার ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপার্দি উপাধি পরিত্যাগ 
করিয়। পূর্ণরূপে ধারণ করিলে সমস্ত গুকার ক্লেশ অন্তহত হয়। হধন 
যে ভাবে নিরাকার ব্রহ্ম সাকার রূপ হন, তখন ওকার স্বরূপ জগং 
রূপে বিস্তার প্রাপ্ত হন। সেই ওকার ব্র্গ অকার, উকার, মকার 
অর্থাৎ দত, রজঃ) তমঃ এই গুণত্রয় বিশিষ্ট হন এবং এই তিন 
স্বরূপ মাতভাগে বিভদ্ত হন। পুনশ্চ এই সান্ডকেই চ।'বশ অক্ষর ত্রন্ধ 
গায়ত্রী বলা যায। এই বশ অঙ্গর হইতে চরাচর বিরাট ত্রদ্দের 
দল হুক্ম সমষ্টি শরীর হইয়াছে। এই চ.ববশ ক্ষরকে চব্বিশ তত্ব 
বলয়] জানিবে। সেই গকার স্বদূপ উর,শান্তে মাত বস্ত। সাত ধাতু 
বা সাত দ্রব্য বালিয়া ্ আছেন এই সাক সগুবি, সাত বিভক্ত, 
অহংঙ্কার ৪ইরা অই্ট প্রক্কাত ও বেদে চাপ পাদ এবং গাযখীতে সপ্ত 
ব্যাহতি কহে। সপ্তব্যাহতি যথা ও ছুই) ও ভুত, ও স্থঃ) ও মহঃ। ও 
জনঃ, ও ৩প) পু সতযং অথাৎ পৃথিবী, জল, হাগ্রি, বাযু, আকাশ, 
চক্দ্রমা) এবং হুধ্যনারারণ । পু. পিবীব্রদ্ধ হইতে চরাচতের স্থল শরীর, 
জঙব্রঙ্গ হইতে রস রক্তাপি, আংগুত্রঙ্থ হহতে আহার হণ এবং 
পরিগাগ, বাযুক্রঙ্ধ হইতে শ্বান প্রশ্থানাপি। আকাশপ্রক্ষ হইতে কর্ণ 
টিভি) এবং হিরন জ্যোতিঃ্রহ্ষ নি নেত্র দ্বার তেলজোনপে 
আপন শ্বন্ূপ দর্শন ও সৎঅপহের বিচার কঃতেছ এবং সেই 
জ্যোতির রঙ্গ করিয়া অভেদ ইইগা কারণপরত্রাঙ্ম দিত হইতেছ 
এই বে পৃথক পৃক সাতটি বঙ্বন্াগে উন হইল তাহা গকপতঃ 
এক বয় জানেবে। থে প্রকার চোদার শহর হন্ত। গিদ। নেতর। 


মুখ, কর্ণ, নাদিকা রূপে বাহিরে সাত বলিয়া পো হইতেছে কিন্ত 


২৪ উপসংহার! 


তুমি দাতটি নহ) ভিতরে বাহিরে তুমি একই পুরুষ বর্তমান আছ, 
এবং এক এক গঙ্গের দ্বারা তুমি বাহিরে এক এক কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিতেছ্ছ। এইরূপে “বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরপ হর্যযনারায়ণ 
বাহিরে সাত বলিয়া বোধ হইতেছেন, উনি সাতটি নহেন, ভিতরে 
বাহিরে চরাচরকে লইয়! স্থল সুক্ম রূপে পরম চৈতন্যময় উনি একই 
পুরুষ অনাদি বর্তমান আছেন। এই স্ুল শরীরের মধ্যে যে 
গ্রকার তুমি শ্রেষ্ট তদ্রুপ সমষ্টি চরাচর বিরাট ত্রন্মে জ্যোতিঃ- 
রূপ নুর্যানারারণ চন্দ্রম! শ্রেঠ। এই জ্যোতিঃস্বরূপ হুর্যা, 
নারায়ণ শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রদ্ম হইতে গ্রকাশমান আছেন, 
এবং এই ্র্য)নারায়ণ জেযাতিংস্ববূপ হইতে চরাচর জগং স্বরূপ 
বিস্তার হুইয়াছে। এই স্ূর্যানারায়ণ পরম জ্যোতিংস্বরূপ হইতেই 
চরাচর রাজা প্রজা, খধি গুনি অবতার প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছেন, 
হইতেছন ও হইবেন, ইহাতেই বর্তমান আছেন এবং ইহাতেই পরি- 
সমাপ্তি হইয়া থাকে । যখন এই জ্যোতির্ময়) চৈতন্যময় ুর্য্যনারায়ণ 
আপন স্থষ্ট নংস্কোচ করেন তখন এই চরাচরাদি সমস্ত স্থষ্টি সঙ্কুচিত 
করিয়। মাপনাতে লয় করিয়া কারণ পরব্র্গ কারণ রূপে স্থিত হন। 
এবং এই কারণ রূপেই জগত চরাচরে মনাদি আকাশবৎ সর্বত্র ওতঃ 
প্রোত ভাবে বর্মান আছেন, কখন ভাহার শ্বরূপের অনাথা ভাৰ হয় 
নাকারণ তিনি সব্দভাবেই অন্বৈত। ব্দোদিতেও লেখা আছে থে 
বিরাট ব্রঙ্গের নে তেজোময় চৈতনাময় হুধ্যনাবায়ণ ব্রহ্, জ্যোতিঃ- 
শ্বজূপ চত্দ্রমা ব্রহ্ম, তাহার মন, অগ্নি ব্রঙ্গ, মুখ, বাঁধু ব্রহ্ম প্রাণ, 
আকাশ ব্রহ্ম মন্তক, জল বক্ষ, রস রক্তাি, পৃিবী ব্রহ্মচরণ। এই 
রূপ চব্বশ অক্ষর ব্রহ্ম গায়ব্রীভাবেও বুঝিয়া লইবে, এই সাকার 
জোতিঃস্বদপ সুর্যানারায়ণ জগং চরাচরের কল্যাণ দাতা, সর্বহ্ঃখ 
মেচনকর্তী, জগতর মাতা গুরু, মাতা পিতা ও আপন শ্বব্ধপ 


* উপসংহার। ২৫: 


ধাঁলয়। (নিশ্চয় কিয় জীনষে। এই চৈতনাময জোতিঃহ্বযূপ, 
ত্রদ্ধ হইতে যাহারা বিমুখ হয়, তাহার! ব্যবহারিক পরমার্থিক 
সমস্ত বিষয়ে জড়ীতৃত হইয়া থাকে, আপন স্বরূপ জানিতে না 
পারিয় যষ্টি ভ্রষ্ট অন্ধের হ্যায় চতুর্দিকে ব্যাকুলান্তঃকরণে বিচরণ 
ক্ষরিতে থাকে। এই পরম চৈতন্যম্য জ্যোতিঃস্বরূপ হুর্ধানারায়ণে 
আম্মসং্যম করিয়া যোগিগণ পরম আনন্দশ্রদ পরম কল্াণযরর 
শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ আপন ম্বরূপ এবং চৈতনাময় 
জ্যোতিঃস্বরূপ হুধ্যনারারণের স্বরূপে অভেদ হইয়া, সাকার নিরা- 
কার, সগুণ নিগুণ, সমস্ত নাম রূপাদি উপাধি রহিত হইয়া কারণ 
পরব্রন্মে স্থিত হইয়া পরম শান্তিলাভ করিয়া থাকেন; ইহা কেবঙগ 
নিরপেক্ষ পরিশুদ্ধ চিন্ত নির্ান্ঃকরণ যোগিগণ যাহারা স্বরূপে 
বিকাশিত হইরাছেন ভাহারাই বিশেমরূপে অবগত আছেন। শ্বপাত্র 
পুর কন্যা পিতা মাতার নেরের সম্মুখে নমস্কার করিলেই তাহাদের 
সমষ্টি শরীরকে নমঞ্ধার হইয়া যায় এবং তাহারা অন্তর হইছে 
তাহ! বুঝিতে পারেন। এইন্সপে যিনি জগতের পিতা মাতা পূর্ণ 
পরক্রন্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ বিরাট রূপে বিরাজমান আছেন। তাহার 
নেত্র স্বরূপ স্র্যানারায়ণ চন্দ্রমা জ্যো'ঃ-স্বরূপের সশ্ুথে বিনয় ও 
প্রেম ভক্তি সহকারে নমস্কার করিলেই পূর্ণরূপে তীহাকেই 
নমস্কার করা হয়, তিনি তোমাদিগের অস্থর হইতে সমস্ত ভাব 
বুঝিয়া তোমাদিগের শুভ বুদ্ধি ও কল্যাণ বিধান করিবেন। অত্ত- 
এব চরাচর সকলের কর্তব্য যে পুর্ণ পরব্রঙ্গ জ্যোতিঃপ্রূপ গুক 
মাত পিতা আত্মাতে সদা নিঠ| রাখিয়] আপন স্বপ্ূপ ও পূর্ণ 
পরত্রহ্ধ জ্যোতিঃম্বরূপের স্বরূপ অভেদ জানিয়া অন্তরে বাহিরে পূর্ণ 
রূপে আপন স্বরূপ, মন্ত্রের স্বরূপ এবং পূর্ণপরত্রদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ 
গুরু মাত! পিতা আক্মার শ্বরূপ এক এবং স্বতঃপ্রকাশমান ভাবিয়। 
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. প্রেম ভক্তি পুর্ধক প্রাণায়াম মহকারে উপামনা করিবে, একা- 
ক্ষর গ্রাণব ওকার ত্রদ্ধ নগ্র্ক গুপ্ভাতুব অন্তরে জপ করিবে এবং 
অগ্ি বর্ষের শ্বরপ। আপনার স্বব্প ও অগ্নিতে প্রদত্ত হবনীর 
দঘ্বতাদির শ্ব্ধপ এক আাবয়া গ্রতাহ অগ্রিত্রক্ষে আহুতি প্রদান 
কাঁরবে। যওক্ষণ পর্যাপ্ত নিরাকার লাকার বাহভান্তর পূর্ন, আকা- 
শেরহ্যার সবর পরধ্াাধু পুরপরবরনতকে পুণে ধারনা করিতে 
সক্ষম নাহ তক্ষণ পধান্ত এই সাকার জ্যোতঃম্বরূণ চন্দ্ুমা। 
ছর্ানারারণ জগৎ ।পতা দাতা অগৰাম্থা ব্রদ্ধতক আই রূপ জানর। 
ধ্যান ধারণা টসাসন। টস তাহা হইলে তিন ভিন্ন চিন উপাধগত 
চিন্তকে লর করিয়া একন্বরূপ করিদ্া দিতেন এবং ভিতর বাহির 
প্রকাশ করিয়া স্্বানারারণ চন্দ্রমা, দিব! রাধি, জীবায়া পরসাপ্ন!, 

ভাত সংজ্ত উপাধি লন ও সপদগ্রকার প্রপঞ্চের শান্তি করি! 
কারণ প্বদূপ পরব্রঃঙ্গ অর্থাৎ আপন শ্বরপে স্তিত করিয়া নদা পর, 
মানন্দে আনন্দন্ধপ রাখলেন -ইং] নিশ্চন্ন সত্য পভ বাসনা জ।নিতে, 
ইহাতে কিছুমাত্র মংখ্র নাই । তখন নিরাকার নাকাল, গিগুশ সগ্তগ 
ইত্যাদ পমপ্ত দন নটিয়া সমস্ত ০ প্রগঞের শান্ত হইনা, মমস্ত 
শাম রূপাদ উপা্প প্রহাতি মল মন্পক খিনছ্িত হইরা ভিতরে 
বাহরে সর্ধত্র পরিপুনহতপশ অধপ্াকারে পরত স্ছদণৃন্য একনার স্বয়ং 
আপনই মন্দভ্রগানমান হইবেন ও সন্বক। নিত্যানন্দ বির'জ করেবে। 
ছির, গম্ভার ও শান্তভাবে বিচার পুর্কীক যাহা নিশ্চয় করিবে 
তাহা তীক্ষ পূপে সম্পাদন করিবে, কদাচ পণ্চাৎ পদ হইবে না, এই 
প্রকারে ব্যধহার্ক ও পরমার্থক কোন খিবয়েই উবাপা করবে না 
যে কার্যে আনদা বাওবাদা করা বার পে কার্য কবনও উন্তমন্্রপে 
নিম্পন্ধ হয় না--ইহা! নিশ্চা নিশ্চয় প্র সত বলিয়া জানবে । 

ও শান্তি ও শাস্তি: ও শান্তিঃ। 
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শো গণ কিছুক্ষণ নীত্বব থাকিরা অন্তর্ধামী জো হংস্ববূপ গস 
আত্মা মানা পিতাকে স্বতি বলনা করিয়া কহিলেন, সভা শুদ্ধ চৈতনা 
পূর্ণ পরব্রন্ধ জো [তঃস্বরূপ শুরু মাতা পিতা আত্মা ধিনি জগৎ চরাচত 
পে বিস্তার হইয়। রহিয়াছেন এবং জগং যাহার স্বরূপ মার,যিনিনাম 
' দ্বপার্দি উপাধি রহিত হইয়াও সমস্ত উপাধি অনলগ্বন পূর্বক লীল। 
করিতেছেন) ধিনি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত সরূপ হইয়াও সংসারামক্ত জীব' 
সকলের প্রতি রূপা করিয়া পিঠা পুত্র ভাব আপন লীলামাহাক্সা 
বিস্তার করিতেছেন, ধাহার মাটি নাই, অন্ত নাই, মনা নাই? দিন 
অবিচ্ছোদে ধারাবাহীবূপে চলিঘ্া। আমিতেছেন; বাহ হইতে সত্ব র্জ 
স্তম এই গুণত্রয়ের উৎপাত্ত হইয়াছে; যিনি এই ত্রিগ্তণরূ:প বর্তমান 
আছেন; ধাহাতে এই গুণ তগ্নের পরিসমাপ্তি হয় এবং হিশি ন্বয়ং এই 
[গুণের অতীত হইরাও সমস্ত গুণ অবলম্বন পুন্নক জগং চাচার 
আপন 'অপুর্ধা মহিমা বিস্তার করিতেছেন $ ফান আকাশের নায় 
অচল হইয়াও মচল বূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, দিন বিশুদ্ধ সৈতনা 
স্বরূপ হইয়াও স্বরং আপন আানন্দে পরমান্দ গাকিয়! সমন্ত কাধ 
তীক্ষ রূপে শান্ত এবং গম্ভীর ভাবে সম্পাদন করিতেছেন; ধাহাকে 
দর্শন মাত্র চরাচরে চিদানন্দ অশ্নভুত হইয়। থাকে, ঘিনি অবায় শিব- 
স্বরূপ, যে পরমান্দস্বরূপ জ্ঞানময়কে দর্শন করলে জদয়ের সমস্ত গ্রন্থি 
শিথিল হইয়! যায়, সমস্ত কর্ম পরিক্ষীন হইয়া মাইমে এবং বাহার 
প্রসাণন্ধপ অমৃত লাভ করিলে আর অন্য কোটা কোটা লাতকেও 
লাভ বলিক়্1 বোধ হয় ন/ ধিনি সর্ব পদার্থের অন্তরে বাতিরে পুণরূণে 
বিরাজ করিতেছেন; যিনি বিকার রহিত, শির্ষসিকল্প বিনি লিরীত, 
সমস্ত ইচ্ছাদি বিবচ্জিত, যিনি নিরবলম্বদিগের অবলগ্বণ স্বনপ, 
_ ধিনি অনাথ দিগের একমাত্র নাথ, যিনি দীনধিগের আশ্রয়, ঘিনি 
ংসারালজ, মায়ামোছে অভিভূত, নাধি ব্যাধি প্রতি হালায় 
নত 
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প্রপিড়ীত বাকি দিগের শান্তি নিকেতন, ঘিন তেজোময় চৈতনা 
 হুন্ূপ, ধিনি আকাশের নায় নর পরিবাপ্ন হইর! রহিন্নাছেন ॥ ঘিনি 
ব্বয়ং নির্মল, আশগশনা হইরাও সকনের সর্ঝ প্রকার প্রার্থনা পূর্ব 
করিতেছেন, বে শাপ্তি বসাম্পুদ পরম কারুণিক দয়ামন দাঁননাথ 
অনাথশরণ জগতের মাতা পিতা অগ্তশ্যানী ভগবানকে প্রত্যক্ষ 
করিলে অন্ত করনে আঃ ডিদানন্দ অন্তত হইতে থাকে এবং পরা, 
নন্দ স্বরূপ আসগার অনন্ত সাগরে প্রাণী নকল মাপন স্বরূপে আপ- 
গাকে হারাইরা ফেলে । মাহার মগলমর নাম দেশ কান পাত্র হেদে 
প্রাণীবর্গ ভিন্ন ছিন্ন ব্ূপে উপাদন। করিতেছে, বাহার মহিমান্ধপ 
লীলামাহাস্সা বাক ও শাস্থ্ে অথবা কোন প্রকার ভাবেও কেহ 
কখনও প্রকাশ করিতে পারে নাই, বিনি স্বং মহা ভাবস্বরূণ, 
জ্ঞানগর বিশুদ্ধ চৈহনা স্বধূপ, ধাহার শশীরাদি কোন প্রকার উপাি 
নাই অথচ ধিনি প্রাণী নকলের প্রতি নিজ অপরিসীম দরাঞুণে 
কপ করিয়া শগীর মাত্র উপাধ পরিগ্রহ পুদক আপন লালা 
মাহাদ্ারূপ অনৃত বর্ষণ করিয়া গকের অন্তঃকরণ রূপ ক্ষেত 
ভক্কিরূপ বীজ অগ্কাগত করিতেছেন । বেদ, নেদাপ্ত, বাইবপ, কোরাণ 
প্রভৃতি কোন শান্বও যাহাকে প্রকাশ করতে পাবে না অথচ থিন 
আপন বিশুদ্ধ সত্বগ্ুণে সকলের অন্তরে বাহিরে পুবপে প্রকাশমান 
আছেন এবং জগৎ চরাচর ধাহার মহিমা কীর্ভন করিতেছে। 
এই ছ্গং ধাহার লীল! মাত্র, আপ্তকাম যোৌগিগণ নিম্মশল আশয় এবং 
বিশুদ্ধ চিন্ত হইয়। জাদয়ের সনস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ পৃর্র্ণক দীর্ঘকাল 
পর্মাস্ত ব্রহ্মচর্ধযাদি মাশ্রমম করিয়া গম্ভীর স্থির প্রশান্তভাবে বিচার 
করিয়া অগ্তঃকরণে যাহাকে লাভ করিয়! সব! পরমানন্দে আনন্দবপ 
থাকেন । পৃথিবী যাহার স্কুল শরীর, জল যাহার রদ রক্ষারদি, বাষু 
যাহার শ্বাস প্রশ্বামাদি, আকাশ যাহার মস্তক, হুর্ধ্য যাহার নেত্র, 
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চত্ত্রমা ধাহার মন, অগ্রিবধাহার মুখ, যিনি জ্যোতিশ্বয়। তেজোমর, 
চৈতন্ত স্বরূপ, জ্ঞানময়, বিনি এই স্থষ্টর মতো বন্বন্থ হৃত্েরন্তায 
ওত£ প্রোতভাবে বর্তমান থাকিয়া স্বঘং ত্দ্টির অভত, যাহাতে 
স্্টি এই উপাধি নাই, ধাহার জন্ম মৃত্যু প্রড়ত কোন উপাধ নাই 
যন নিতা, অবায়, সনাতন, বিলক্ষণ, দবববাপী হইপ্বা। অনা!দ 
বিরাজমান আছেন; যিনি অবায় কখনও যাহান স্বব্ধপের অন্য তাৰ 
হয় না, বিনি সব্দদা একপপহ থাকেন, যিনি সব্ঘতাবে অদ্বৈত, 
যাহাতে বীজভাব ও কল ভাব নাই, বাহার সত্বাকেখল মান জান 
অন্ভভূত হইয়া থাকে, যাহাতে সন্নপ্রকার প্রপঞ্চ ধন্ম শান্তঠইয়াছে। 
ধাহার কোন প্রকার ক্রিরা নাই, ঘিনি সন্দপ্রিরার ভীত, 
যিনি অদ্বৈত ও ভেদ রঠিত, যিনি শিব স্বরূপ সব্ব মঙ্গলপগ্রদ। 
বান একমাত্র বিছ্ছেঘ, যাহাকে জানিলে জীব সন প্রকার 
সংসার মারা পাশ ছেদন কারুর] ভবলবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, 
অথচ মিনি বাকা মন ও ইন্দ্রিয়ের অশান্ত বালা অব্যবহাধা 
এবং লন্দ প্রকার ব্যবহারের মূল, ধাহার স্বন্ূপ নির্ণরে বাক্য ও নন 


শিণ ভইরা মাইনে, যিন সর্ব প্রকার বিকার বিহীন, অগপ- 


ঙী 


ময়, কেধল, পরমানন্দ স্বরূপ অদ্বৈত, যাহার দিতার কেতই না, 
খিন ভাবগ্রাহ্য বলিয়া তাহার প্রতি বিশ্দ্ধ ভ.ক্রণান ব্াক্তি€ 
তাহাকে নিজ অন্তংকরণে লাভ করেন, বিনি শরীরবিঠান। ভক্তি & 
অভক্তির কারণ, ঘিনি মায়া বিশুদ্ধ বাহাতে বায়া 9 তইকাধযাদ রহিত 


4₹ যাহা হইত নিগ্জ শি কারোর মহত আবিদা ও মায়া উত্পন্ধ 


নি 
লি 


হ্য়াছে, ধীহাতে বর্ধমান আছে, এবং নাহাতে পারমমাপ হর, ঘিনি 
প্লঃং অরবদা] ও নাবাদির অতীত, বিন দ্বিগ মাহান্া প্রহ্গাণে সর্ব 
পতিত মাছেন। যিন অতি কৃগ্ষ, নিানন্দ নন) ও দাবার 


এ . রা, এ ধরনাতে প্রত তলত 0 ৩2 
দর্দ প্রকার মল সম্পর্ক বিবঞ্িত, বিনি আস জরা 9 মনু বিহীন 


নিত্য এবং চৈভন্য স্বরূপ, যিনি এই অন্ত অগতের আদি কারণ,, 
আঁবদ্য। বশতঃ ধাহাতে নামরূপ কল্পনা করিয়া জীব সকল সংসার 
ক্রপ মায়া পাপে আবদ্ধ হয়, ধাহাতে কোন প্রকার ভ্রম কর্পন! সম্ভব 
নহে, ধিনি লক্ষণ বিহীন, কোন রূপ চিত বা অণুমান দ্বারা যাহাকে 
ধারণ করা যার না) [যি দা আনন্দ হরূপ, জ্ঞানময়, ধাহাকে বিষয় 
রূপ বিষ ?ধকৃত করিতে পারে না, ধাহারে পরিমাণাদি দ্বারা পরিচ্ছের 
করা যায় না; যাহাতে সব্ব প্রকার দ্বেতের শান্ত হইয়াছে, বাহার 
কোন কারণ নাই, অথাৎ [যিনি স্বয়ং কারণ স্বরূপ, যন নিররব অসশ, 
অদ্ধিতীয়, বিনি অচঞ্চল, স্থির, গম্তার ও বিনি শান্তি প্রদ এবং ধাহাতে 
বিচার পুর্বাক- পারশুদ্ধ চিত্তে হৃদয়ের চঞ্চলতা পারত্যাগ কাঁরয়। চিত্ত 
সমাধান করিলে জীবও তন্রপ অচঞ্চল স্থর, গম্ভীর ও শান্তরূপ হুইয়। 
যায়, যাহার স্বরূপ উপলান্ধ হহংল চিত্ত আর বিষর়াশুরে প্রবেশ 
করে না। যে প্রকার ছুধ্যের উ্ণতা ও প্রকাশ স্য্যকে পারত্যাগ 
কাঁরর। অন্যত্র যায় না হুধাতেই অবস্থান করে সেহ প্রকার আর. 
তাহার চি বিষরান্তরে সংক্রান্ত হয় না। বাহার উপাত্ত ও গ্রকার 
নাই অতএব ঘনি বন্ধ ও মোক্ষ এই উপাধিদ্বয় বিবাঁজ্জত বুহাতে 
সংসারাসক্ক, মানা মোহে অভিভূত প্রাণীবর্গ সমস্থ প্রপঞ্চ ধন্ম বির. 
[হত হুহয়া বিশুদ্ধ নিম্মলান্তকরণে অন্তধ্যামী পূণ পরক্রহ্ম জ্যোতি$- 
স্বরূপ গুরু মাতা [পতা আত্মাতে নিষ্ঠা রাঁথরা সর্ব সমৃষ্টি হয়] 
সদা পরমানন্দে আনন্দ রূপ থাঁকিতে পারে এই অভিপ্রায়ে যিনি নজ- 
অপরিমীম দয়া গুণে আপন লীলা মাহাম্য যুনুক্ষদিগের পরমানন্দ 
গ্র্দ অমুত মর ভ্রমণ বৃদ্থাস্ত ভক্ত বর্গের বারছ্থাযর অনুরোধে গলচ্ছলে 
উপদেশ [য়া হিতাহত বিবেচনা শূন্া, বিচার শুনা, অবিবেকী 
ভববগণের চৈতন্ত স্বরূপ অমিদ্ধ বরিষন করিলেন দেই শান্ত বনাষ্পৰ, 
|শবস্বজূপ প'সন্দানন্দ ময় সক্বময়। অপূর্ব, বাহাভান্তর বস্তী, জন্ম- 





দিন অদ্ধয়, অন্তর্ধাই পন আকাঁশবৎ সর্বব্যাপী, হুক হতেও: 
শুস্্রতম, অচল, নিওপি, নিস্কল, নিক্রিয় সত্য স্বরূপ, নামরপ শৃস্ত, রি 
চয়াচর স্বরূপ অন্তধ্যামী মাতাপিতা ভগবান, প্ীমৎ শিবনারায়ন 
স্বামী পরমহংস দেবপূর্ণ পরব্রক্ষকে উদ্ধে নীচে মধ্যে সর্বত্র বারখার 
নমর্ার কার। হে অন্তধাযন। পরমাত্মন! ভগবন! আপনার ণ 
অপূর্ব, অভ্তত, অত্যাশ্চাখ্য ইন্্রজালবৎ প্রতীপবমীন মাহা মায়ার 
মোহিণী শাক্ততে দা সমাচ্ছন্ন হইয়া, আববেক নিবন্ধন এবং সব 
বিষয়ে হূর্বলতা। হেতু আপনার মই, [বিশুদ্ধ ভাব গ্রহণে অসমথত। 
প্রধুক্ত যদ্যপি এই অমৃত ময়, বিবেকী এবং সাধু মহাত্মাদগের 
আনন্দপ্রদদ সব্প্রকার প্রপঞ্চ ধন্মের শাঞ্ প্রদ, জগৎ চরাচরের 
কল্যাণঞ্দ এই অপুব্ব গ্রন্থে কোন অসংলগ্রতা, বাক্যের বিপরধায় 
অথবা কেন ভাবের বৈষম্য হইয়া থাকে তাহা হইলে, হে প্রভেো! 
নিজ শুদ্ধ অপরিপাম দয়া গুণে কৃপা করিয়া যাহাতে রাজা, প্রথা, 
গৃহস্থ, সন্্যাসী, হিন্দু, সুসলমান্‌ খীষ্টিয়ান প্রত্তি সকলে ভাষা বা 
শব্দাথের প্রতি দৃষ্টি না করিয়। হুর্দয়ের সমন্ত চঞ্চলতা পরিত্যাগ 
পূর্বক আদান্ত পাঠ করিয়া গম্ভীর এবং প্রশান্ত ভাবে বিচার পূর্বক 
স্থর করয়। যথার্থ পত্য অর্থাৎ সার ভাব গ্রহণ করতে পারে এবং 
সেই ভাব চারভ্রে ও কাধ্যে পারণত করিরা দত্য শুদ্ধ চৈতন্ত পুর্ণ 
পরব্রহ্ম জ্যাতঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে নি রাখয়। সণ 
প্ুমানন্দে আনন্দ রূপ থাকতে পারে তাহাই বিধান করুন। এবং 
যে গুকার মাপান শ্বর়ং সর্বদা আপন স্বরূপে অবস্থান করিয়া শ্বির। 
গম্ভীর, অচঞ্চল এবং শ্রশান্ত তাবে অপরিচ্ছেদে ধারাবাহারূপে 
নিত্যানন্দ বিরাজ করিতেছেন হে পরমাজ্মন! অন্তর্ধ্যামন্‌ ! কপা 
কারয়া জগৎ টি পেই প্রকার করিয়া শা বিধান করন! 





দল্পাছকী 


“সময় বেগে ধায় নাহি 


ইহা নিছক সত্য | দেখতে দেখতে আমাদের 
২৯টি বর পর হয়ে ৩০ বতসরে পদার্পণ করতে চ 
এই পুজার প্রথম হ্থট্ি হয়েছিল তাদের মধ্যে হ 
আঙ্গিক জড়িত নেই-নুতনের দল এসে তাদের সেই 
তাদের সকলের উদ্দোশ্য জানাই সাধুবাদ ভানাই আন্ত 

এই ফাকে একটি কথা বলে রাখি- আমাদের যদি 
থাকে-_তাহলে অনুত্রাহ বরে নিজ গুণে ক্ষমা করবেন। 

-শখিশ্বাদ করি সমাজ আজ নৃততনের সঙ্গে গা 
পুরাতন তাকে পেছনে ফেলে দিতে (সে কুষ্ঠিত হয়নি-_! 
তাদের জাতীয় পুজা বলে আদিম কাল থেকে মেনে 
কেন--নৃতনের যত সাদর আহ্বানই আনুক না কেন_-ও 
এই পুঁজ! আমাদের কাছে চিরনৃদ্ছন ভা-সে-যত পুরাঙনই 
সমাজের এক তার্থস্থান_ নৃত্তন পুরাতনের ইহাই এরম 
দল মিলিত হয়ে ক্ষণিক আনন্দমখর অবশর গ্রহণ: 


আমাদের কাছে এত আদরের_তাই বোধহয় তার এ 






দৈন্ত আছে দারিদ্র্য আমাদের প্রায় প্রতি 
ই পৃল্তার প্রয়োজন আছে, প্মা-দুর্গা” যেরূপ বিপুল ঠি 
শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন_-আমুন এই তীর্ঘক্ষেত্র 


